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LL শা 
৩২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । শ্রবার ৫ই জানুয়ারী '৯০। দাম_এক টাকা 


গ্রধানয়ন্ত্রী বোফর্স 





প্রবানদক্তী বিজ্বনাথ প্রতাপ সিং 
বোক্র্প কামান কেনা নিরে 
মুনীর ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের 
গোপন অসন্ত কাঁমাট গঠন করবেন বলে 
[বশ্বস্ত সুতে জানা গেছে! 
- এই কাঁমাঁটতে বর্তমান অর্থ সাঁচব 
বিনোদ পান্ডে, ভুরেলাল প্রমূখ 
ভি পি সিংএর ঘাঁন'ঠ কিছু পদস্থ 
আমলা এবং দলের করেকজন প্রবীণ 
মাঁভন্ত্ নেতাকে রাখার ব্যাপারে ভি পি 
[সং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা 
গেছে । 

বোফর্স কেলেচ্কার যেমন রাজীব 
শ্রান্ধার ক্ষমতাচ্‌্যত হওয়ার পেছনে 
বিশেষ ভুাঁমকা নিয়েছে, ঠিক ' সেই 
রকম বেকারদায় পড়তে পারেন ভি পি 
লিং যাঁদ না তিনি বোফর্স কামানের 
দালালদের নাম গোত্র প্রকাশ করতে 
পারেন ॥ 

রাজনীতিতে আঁভজ্ঞ ভ পি একথা 
খুব ভাল করেই বোলেনে । ভার 
বোঝেন বলেই নিজের খর গাঁনাঠ 






সাস, বথা, হ 
কেনার ব্যাপারে একটা বিকট 
টাকা "কাট মান" হিলাবে ছু 
লোক পেরেছে এটা প্রমাণিত । িস্তঃ 
কারা কারা এই টাকা সরাসাঁর নিয়েছে 
এবং ভাদের কাছ থেকে কোন কোন 
নেতা এই কাট মানির অংশ পেয়েছেন 


ভাতের 


গোগন চনত 
টগন করবেন। 


সেকথা ভি পি সিং নিজেও জানেন 
না। ফলে তাকে এখন অন্ধকারে পথ 
খজ্জেতে হচ্ছে । তাই ভি পি সিং খুব 
হৈ চৈ না করে গোপন তদন্ত কমিটির 
মাধামে বোফর্স কোম্পানীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করা এবং কথাবার্তা বলার 


চেষ্টা করছেন । 
কারণ বোফর্স কোম্পানীর কর্তা- 


বাক্তরাই একমাত্র পারেন যারা এই 
“কাট মালি”. পেয়েছেন তাদের নাম 
বলতে । 

ভি সি সিংএর নির্দেশে কিছু 
আঁফসার ইতিমধ্যেই সুইডেনের বোকর্স 
কোম্পানীর চেয়ারম্যান. ও অনান্য 
কর্তাব্যা্তদের কাছে চিঠিপত দেওয়া 
শুর করেছেন । কিন্তু: এখনও কাজের 
কাজ কিছ হয়নি । 

একমান্র কাজ যেটা হয়েছে বোর্স 
কোম্পানী দান্খালর ৬৪ কোটি টাকা 

কিস্তু ভি পি সিং এতে রাজী নন । 
ভন লালাললের নাম জঞানতে এবং এই 
কাজটা £তাঁন খুব গোপনেই করতে 
চান ও করছেন । কারণ ভি পি-র 
আশংকায় কোচো খংডতে সাপ বেরোতে 
পারে । এবং সেই বুঝে তাঁন তার 
বোফর্স সংক্তাস্ক রণকৌশল ঠিক 
করবেন । 

[ভিপি সিং কোন মতেই চান না 
বোফর্স বৃমেরাং হয়ে তার দিকে ফিরে 
আসূক। 








ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


অদূর ভবিবাতে পণ্চিমবাংলা থেকে কারুর কেন্দ্রে 
মন্ত] হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই । ন্ট আশা ছিল 
একমাত্র অশোক সেনের । কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, সে 
গুড়েও বাদ ॥ রাজ্রাসভায় নির্বাচিত হলে. তবে তো 
ভার মান্ছসভায় স্থান পাওয়ার প্রশ্নটা আসবে । 

জাতীয় মোর্চার নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর যখন 
ঠিকই হয়ে যাত বে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংই হচ্ছেন 
প্রধাননচ্্রা তখনই ভিন তাঁর ঘানি মহলকে জানে দেন 
যে তাল এমন কাউকে নেবেন না তাঁর খাল্সসভার ফান 
নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন! 

বিশ্বনাথ প্রতাপের মনোভাবটা স্পট হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় 
মাল্পসভার সদস্যদের নাম ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ॥ 








কেন্দ্রীয় মন্্িমতা শী সম্প্রসারিত করা হচ্ছে 


এই রাজ্য থেকে জনতা দল কিংবা জাতীর মোর্চার অন্য 
কোনও শরিক দলের কেউ লোকসভা নির্বাচনে ‘জিততে 


পারেনাঁন । রাজাসভাতেও এই রাজা থেকে কেউ তাদে 
দলভুত্ত সদস্য নেই । সঙ্গত কারণেই এই রাজোর "কট 


স্থানও পানাঁন নতুন কেন্দ্রয় মন্সেভার় । 

অশোক সেনকে রাজাসভার মাধানে কেন্দ্র মালিদভঃ 
আনার প্রস্তাবটা উঠেছিল তখনই । হা দলের পঙ্গ 
থেকে নুখামন্দী জ্যোতি বসকে অনুরোধ জানানো হয়ে 
ছিল এই বলে যে রাভোর স্বার্থেই উত্তর-পাশ্চন কলকাতা 
কেন্দের পরাজিত জনতা দল প্রার্থা অশোক সেনকে অস্তত 
বামন্রন্টের যে কোনও শীরক দল একটা বাচাসভা ভান 
ছেড়ে দিক । 

কিন্তু জ্যোতিবাবু তো ননই. এমন কি ফন্টের অন্য 

এরপর ২ পাতায় 





ভন 






গনি খান কি কংগ্রেস ছাড়ছেন? 





. জিষ্ণু চট্রোপাধ্যায় 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, লোকসভার 
কংগ্রেস স্দসা ও সর্বোপাঁর রাজ্য 
কংগ্রেস সভাপাঁত বরকত গনি খান 
চৌধুরণ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক পুরো- 
পরি ত্যাগ করতে চলেছেন এ খবর 
বিশেষ সূত্রের । বর্তমান দলত্যাগ 
বিরোধ আইন অনুষারী জয়! প্রার্থী 
এককভাবে দল ছাড়লে স্দসাপদ সঙ্গে 
সঙ্গে খারিজ হয়ে যাবে । সেক্ষেত্রে 
পদত্যাগ না করে সদসা দলের বিরদ্ধে 
পারেন । বাতি দেওয়া চলতে পারে 
হলের বিরুদ্ধে । স্বাভাবিক ভাবেই 
দলের বির্‌প্ধাচারী সাংসদকে দল 
করা হতে পারে। এক্ষেত্রে সেই 
বিশেষ সাংসদ কিংবা বিধায়ক দলত্যাগ 
আইনের মধ্যে পড়বেন না। পূর্বে 





এই লাইন দেখিয়ে দিয়ে আসছেন 
অশোক সেন শ্বয়ং ৷ 

কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান 
চৌধুরণ সম্প্রাত একটা চিঠি পাঠিয়ে- 
ছিলেন রাজা সি পি আই এম নেতা 
জ্যোতি বস্গকে। প্রবাহক আকাশ- 
বাণ! কেন্দ্রের বিশিত্ট এক স্টাফ 
আর্টিস্ট । অভিযোগ, দলের বিরুদ্ধে 
সরাসার জেহাদ ঘোষণার আগে 
জ্যোতিবাবুর মনোভাব জেনে নেওয়া । 
বিশেষ সূত জানাচ্ছে, মৃখ্যদল্লুশ দ্বয়ং 
সবজ সঞ্কেত দিয়েছেন । এক্ষেত্রে শোনা 
যায় বরকত সাহেব কেন্দ্রীয় মাল্দিসভায় 
আম্বাসও নিয়ে এসেছেন দিল্লি থেকে ! 


গোলপার্কে অঞ্চলে সরকার? আবাস: 
বসবাস করেন. বললেন. এছা্া 
বরকতদা কি করতে পারেন? প্রথমত 
ধরুন. তাঁর শারশীরক অবস্থা যা 
মালদহ কেন্দ্রে দেখবেন হয়তো উপ- 


নিবাচন হচ্ছে একদিন। ব্যাপারটা 
শূলতে খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু 
বাস্তব সতা। দ্বিতীয়ত. সাম্প্রীতিক 


এসেছেন, জিতলে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। 
সবচেয়ে বড় বাপার ক জ্বানেন, 
বিশ্বাস করেন । শারীরিক প্রচন্ড 
প্রতিশ্রতি, এই দুটো ব্যাপার একতিত 
চণ্ডল করে তুলেছে । এছাড়াও বোধ- 
হয় তিন সবসময় মূল ঘ্রোতের সঙ্গেই 


থাকতে তালোবাসেন। ফাইল 
ওয়ারকস্‌ বুঝতে চান না। 
এরপর ৮ পাতায় 





অবশ্য যার না৷ তবে কিনা: আমাদের 
সপারাঁচত কংগ্রেস কাল্চারে স্মসভা 
প্রায় কোনও ব্যান্তকেই তো এর ব্যাঁত- 
ক্রম বলে ভাবতে পারা ধায় না। 
অতএব, একই মানদন্ডে 'সম্ধার্থ- 
'শক্ষরকে বিচার করতে গেলে তাকে 
একজন 'নিথাদ কংগ্রেস (ই) সভ্য, 
রুপে গদ্য করে নেয়াটাই যর্থাথ বলে 
মনে হয়। একদা মাতামহের স্নাম 
ভাঙ্গিয়ে এবং বিধান রায় রুগী 
বৃক্ষকে বে'টন করে যাঁদকোনো একদা 
:" অধ্যাত প্ররুয রাতারাতি কংনেতা 
! 5 ক্যাবিবেট মল্ল হয়ে গিয়ে থাকেন, 
আবার বাঁকা পথে অপর এক গাম্ধী- 
* বাদ পি সি সেনকে ছোবল মেরে এক" 
প্রকার বামপন্ছণী ফণা বস্তার করে 
হজ্যাতি বসকে আশ্রয় করতে পেরে 
থাকেন এবং অনাঁতাবিলম্বে এ বাম 
বক্ষের আম্ঠে পৃথ্ঠে বিষ ঢেলে দিয়ে 
প্রহ্রাবতনি করতে পেরে থাকেন, তবে 
কংগ্রেস মানদন্ডে তাকে পরম' পুরুষ 
না বলে উপায় কিঃ কিন্তু নিরলস 
মানু উদাম অফুরন্ত ।  মহারুহ 
ইাঁন্দরার ভূমিতলকে উপযুক্ত রূপে 
শসাঁঞ্ত করতে, উর্বর করে তুলতে, 
এুখামন্তীর শিরোপাধারণ করলেন এবং 
অনেক বাঙাল! যুবককে, কিশোরকে, 
কোতল করে অতঃপর ইন্দিরার হিংস্র 
রাজন র একেবারে মগডালে প্রাতিণ্ঠা 
পেলেন-দ্য গ্রেট ইমাজেন্সী 
কাউী্দিলর ! 


- ৮ ৩টি 2 টিটি 


an আআ 


কিন্তু কিমান্চর্যযমতঃপরম 

কথায় বলে মানুষের চিরটা কাল 
সমান যায় না। সিদ্ধার্থ শণ্করও 
ম্বিপদ প্রাণী । অতএব, তারও যায় 
নি। চালে ভুল। হীন্দিরা-তনয় 
(নাম্বার টু) কুঁপত হলেন, ইমা- 
জেদ্সী ব্যারিণ্টারও মগডাল থেকে 
স্থলত হলেন--“ডাউন টু ওয়াইল_- 
ভারনেস !' 

বারা শ্রীমানুর মনোবলের পারা- 
পার জানে না, সে'হতভাগ্গারা সোঁদনও 
জানতো না তপোবনে কনা হয়? 
আজীবন ক্ষমতা-তাপস মানু রায় 
ইন্দিরা গাম্বীর শত প্রত্যাখ্যানকেও 
গায়ে মাখলেন না, এমন কি ক্ষুদে 
ইন্দিরাপচ্ছণদের শত অবজ্ঞাকেও না । 
হীন্দরা ভাঁস্ততে সদা অচণ্ডল থেকে 
অমান্যাষক বৈর্ঘ সহকারে নিয়ত একটি 
মার ‘কল'’-এর প্রতীক্ষায় বছরের পর 
বছর আতিক্রম করে এলেন। ফলতঃ 
দেবা প্রস্না না হলেও, কালে দেবী- 
পুনের প্রসাব দৃষ্টিতে সার্থকলামা 
সিদ্ধার্থ তপো কর্মে সাম্ধ লাভ কর- 
লেন । বীরভূমে কং (ই) সেনাপাঁত 
রূপে উপনির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন। 

গৃকন্ত; হায় ! সিদ্ধার্থ {ক সোঁদন 
জানতেন, তার কণীর্তমাঁন্ডত অতাঁত 
তাকে পেছন পেছন ছায়ার মত অন, 
সরণ করে চলে ? ক্রুদ্ধ বীরভূম তার 
আশার গুড়ে বালির বস্তা ঢেলে দিল । 

কিন্তু তাতেই বা ক । কংগ্রেস 
গণতন্য এমনই মহান বস্তৃ যে, এহেন 
গণপ্রত্যাখ্যাত কংসেবীর জনা অন্তত- 
পক্ষে একটা গভর্ণ রাঁগাঁর তো ব্যবাচ্ছিত 
হয়েই থাকে! [বিশেষতঃ নকশাল- 
নিধনের মুন্ডমালায় খান চামজ্ডাকেও 
আঁতরুম করে গেছেন, তেমন এক 
কঠীর্তষশার জন্যে পাঞ্জাব হেন বধ্য- 
ভা তো অবশ্যই যথাস্থান ৷ সকলেই 
জানেন, প্রভুর কর্মে এবং কোতল ধর্মে 
নিবোদতপ্রাণ সপ্ধার্থ শঞ্করের কুঁত্ঠিতে 
কোনরুপ কুন্ঠার কোনও চ্ছান নেই । 
আপন উদ্াশার পাঁরপূর্ণ আস্থা রেখে 
এবং স্মযোগা সহচর রোবারও আর 
{গল্‌কে ডানে বামে অবলদ্বন করে 
দীর্ঘকাল তান পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে 
কান্নার ঢল ন্যামরে এসেছেন, পাঞ্জাবের 
বুক চতুগর্যন খুনের আগুন জালিয়ে 
অবশেষে ভাগ্যের ফেরে নিরক্ত হয়ে- 
ছেন। অর্থাৎ, সর্বনাশা কংগ্রেসী 
পাঁলটিক্যাল কালচারের বিফোরক 
পদার্থে গড়া এক সুবিশাল কীর্ত- 
স্তম্ভ স্থাপন করে এসেছেন। 

এহেন সিদ্ধার্থ শগ্কর স্বয়ং একাঁট 
কীর্ত্ত্ভ বললেও নিশ্চয়ই কোনও 
অয্যান্ত হয় না । পাঁশ্চমবঙ্গবাসীকে 


ls) 


সিদ্ধার্থ স্বরণে ২ 


সাক্ষাৎ দর্শন দানের মানসে তান 
এবার পূনরায় তার প্রান্ত কীর্ত 
ভ্‌মে অবতীর্ণ । আহা ! মুখে তার 
খৈ ফুটছে পূৰ্ব১৫ ৷ বস্তবোর সারাংশ 
-__পাজাব সমস্যার সমাধান তান প্রায় 
করে রেখেই এসেছেন, শুধূমার কড়ে 
আজ্বল পাঁরমাণ বাকী । আর এ 
টুকুনের জন্য ভি পি সিংকে লেখা তার 
সাম্প্রতিক উপদেশ-পরখানাই নাক 


দর্পণ | শর্রবার ৫ই জালুয়ারণ। ১৯৯০ 


যথেষ্ট । অতঃপর এ হতভাগা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের যাবতীয় মুস্কিল আসান করে 
দিতে তান নাক সচেষ্ট হয়ে গেছেন। 

কিন্তু গাঁনখান অতাঁকতি ছোবলের 
আতঙ্কে কাল গৃণছেন ॥ 


ভাইরে 'সম্ধার্থ ! অতশত বোঝ 


ব্রাদার, আর এটুকু বোঝনা, 
এ যে পাঁশ্চমবঙ্গ যেখানে তুমি 
চাঁহত, দাগী আসামী ৷ এমন কি 


স্বধর্মা কং (ই) মাগাঁদের দিতেও 
তুম আজ কোনো কামধেনূ নও। 
অতএব, বামপচ্হীদের সঙ্গে লড়াইয়ে 
এদের আঁধকাংশকেই আর বিশ্বস্ত 


অনুটর রূপে পাবার সম্ভাবনা নাস্তি 
প্রায়, অবশ্য লক্ষী কান্ত প্রফুল্লকান্তর 
মত গুটি কয়েক চনোপাঁটি ছাড়া। 
রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ তোমার ও তোমার 
দলের ভাগ্যে স্বপ্লাতীত্র ৷ তবে কি না, 
নিতান্তই হাঁদ জীবন সংগ্রাম চালিয়ে 
যেতে চাও তো পশ্চিমবঙ্গে সদ্যোজাত 
বিজেপি শিশুর সঙ্গে শান্ত পরাক্ষার় 
অবতখ্ হয়ে দেখতে পারো । এতাধিক 
কম? 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসড৷ শীঘ্রই 


৯ পাতার পর 

কোনও শাঁরক দলও রাজি হয়নি অশোক সেনকে রাজ্যসভায় 
আসন ছাড়তে । আর যেহেতু নিজের ক্ষমতায় জনতা দল 
এই রাজ্য থেকে কাউকে রাজাসভায় পাঠাতে অসমর্থ সেই 
হেতু অশোক সেনের প্রসঙ্গ ওখানেই ইতি ৷ 

তার থেকেও বড় কথা কেন্দ্রীয় মান্তসভায় পশ্চিম- 
বাংলার প্রার্তানিধিতেৰর প্রশ্নটি নস্যাৎ করে দিয়েছেন 
জ্যোতিবাব নিজেই । দলীয় মহলে তান সোজাস'জ 
বলেছেন, এই রাজ্য থেকে যে কেন্দ্রীর মাঁন্যসভায় কাউকে 
থাকতেই হবে তার পেছনে যান্ত ক? রাজোর কেউ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেই কি রাজ্যের স্বার্থ রক্ষিত হয় ; তাই 
যদি হত, তাহলে এই রাজ্যের অনেকেই তো ইন্দিরা এবং 
রাজীব জমনায় মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রে-প্রণব মুখার্জ.আজত 
পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুঞ্সী. )এমনাঁক অশোক সেনও--কিন্তু 
তাঁরা পাণ্চমবাংলার জন্য করেছেনটা কাঁ, বামফ্রন্ট 
সরকারের কুৎসা রটনা ছাড়া ? 


এই রাজ্যের কারুর কেন্দ্রীয় গাল্যসভায় চ্ছান পাওয়ার 
সম্ভাবনা না থাকলেও জানুয়ারি মাসেই কিন্তু; মণ্রিসভার 
সম্প্রসারণ হচ্ছে। সম্প্রসারিত সাঁলাসভায স্থান পাবেন বলে 
যাঁদের নাম উঠেছে তাঁরা হলেন £ ধশবন্ত সিং, অজয় সিং, 
লালতাঁবজয় সং, রাজমঙ্গল পান্ডে, কল্যাণ সিং কলাঁভ 
এবং পুরুযোত্তম কৌশিক । অর্থাৎ এবার ধে সব পর্ণ 
মন্ত্রীর হাতে একাধিক দফতর আছে--যেমন অরুণ নেহর, 
আরিফ মহম্মদ খান, দীনেশ গোস্বামী, গুর-পদস্বামী 
এবং পি উপেন্দ্--তাঁদের একাঁটি করে দফতর ছাড়তে হবে 
এছাড়াও নেওয়া হবে কয়েকজন উপমন্ত্রী । 


যশবত সিং-এর মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল প্রথম পর্যায়েই । 
কিন্তু, তাঁকে পূর্ণ মন্ত্রী না করায় তান শপথ নেনান, তাই 
দনয়ে জল ঘোলা হয়েছিল অনেক । কেউ কেউ এমন আঁভ- 
যোগও এনোঁছলেন যে চন্দ্রলেখরের অনুগামী বলেই 
(বিশ্বনাথ প্রতাপ যোগ্য হওয়া সত্তেও ষশবন্ত সিকে পর্ণ 
মন্্রীর মর্যাদা দেননি । ঝি-কে মেরে বউ-কে শেখানোর মত 
আর ক । কারণটা যাই থেকে থাকুক, ভুল বোকাবুঝটা, 
শোনা যাচ্ছে, িটেছে । ঘশবজ। সিং এবার সম্ভবত পর্ণ 
মন্তীই হচ্ছেন। 


লালতাঁবজয় সিং-এর ব্যাপারটা একটু অনা ধরনের । 
তন একজন প্রান্তন আই পি এস পুলিশ অফিসার ৷ 
ভাগলপুরে ডাকাতদের পলিশ হাজতে অন্ধ করে দেওয়ার 
লোমহর্ষক ঘটনার তদন্তে উল্লেখষোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন 
[তান । পরবর্তী কালে পুলিশের চাকার ছেড়ে তিনি যোগ 
দেন জনতা দলে। তাঁর প্রশাসাঁনক আঁভজ্ঞতাটা 
কাজে লাগাতে চান বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং । 

পশ্চিম বাংলা ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্মিসভায় অনা যে আর 


: এর অধীনে কান করেছেন। 


সম্প্রসারিত কর| হচ্ছে 


একাটি প্রধান রাজোর কোনও প্রাতীনাধতঃ নেই সৌঁটি হল, 
মধাপ্রদেশ । মামুসভা গঠনের একেবারে গোড়ার মোটানুটি 
ঠিক ছিল মধ্যপ্রদেশের প্রাঁতাঁনাধ হিসাবে বিদ্যাচরণ শুরা 
মান্ঘসভার যোগ দেবেন । কন্তু পরে ঠিক হয় যে পান 
তাই হতেন। তা তন হননি । 


বিষ্বস্ভ সূত্রের খবর হল, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বদ্যা- 
চরণকে কেন্দ্রায় মান্ঘসভার নিতে অনাগ্রহণ । সেটা নিজের 
ভাবমর্ত বজায় রাখার জন্যই । জরুরী অবস্থার দমর় 
সংবাদ মাধ্যমের ওপর 'নিয়ল্মণের রোলার চালানোর পেছনে 
বিদ্যাচরণের জঘন্য ভূমিকার কথা, কেই বা না জানে ? 


অতএব, সবাঁদক ভেবে চিন্তে বিশ্বনাথ প্রতাপ এবার 
মধ্যপ্রদেশের প্রাঁতাঁণাধ হিসাবে বাছতে যাচ্ছেন প্‌রুহোত্তম 
“কোঁশককৈ ৷ তাতে নাক বিশেষ কোনও জাপান ওঠাঁন। 
কোৌশিকের রাজনোতিক রেকডা মোটামুটি পরিচ্ছন্নই । 


কাকে মন্ত্রী করা হল বা হচ্ছে তাই নিয়ে জাতীর মোর্চা 
সরকারের দুই সমর্থক দল বি জে পি এবং বামপচ্ছীদের 
বিশেষ কোনও মাথা ব্যথা না থাকলেও নতুন প্রধানমন্ত্রী 
বে তাঁর সচিবালয় ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় দফতরে উত্তরপ্রদেশ 
ক্যাডারের আঁফসারদের প্রাধান্য দিচ্ছেন ভাতে অনেকেই 
'চীন্তভ। এক কথার, কেন্দ্রের 'বাভন্ন দফতরে এখন ডাইনি 
খুজে বের করার প্রাতিয্ৌগতা শুরু হয়ে গিয়েছে । 
ফলে যে প্রশাসন নড়বড়ে হয়ে পড়তে পারে এবং মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠতে পারে. গোষ্ঠাঁতদ্য লে কথাটা প্রধানমন্তাঁকে . 
বোঝানো দরকার হয়ে পড়েছে বলে অনেকে ঘনে করছেন। 


এর 


বলা বাহুল্য. ক্যাবিনেট সাঁচব, প্রধানমন্ত্রীর বান্তগত 
সাঁচব, তাঁর সচিবালয়ের ষুপ্ম-সাঁচব এবং কৈল্দরয় গোয়েন্দা 
ভাগের প্রধান পদে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ষারা 
সার। এ'রা কোনও না কোনও সময়ে বিবনাথপ্রতাপ সিং" 
নব-নয্ত্ত গোয়েন্দা প্রধান 
তো আবার ক্যাবিনেট সাঁচবের পরমাত্মীয় । 


কোন: আঁফসারকে কোন পদে বসানো হবে সেটা ঠিক 
করা অবশ্যই প্রশার্সীনক প্রধানের একান্ত অধিকার । কিন্তু 
তাই বলে প্রাতিশোধ স্পৃহা যাচঠ কাজ না করে এবং কেউ 
যাতে অন্যায় বা আঁবচারের শিকার না হন সেটাও দেখা 
দরকার । বিশেষ করে নতুন সরকার যখন পারিচ্ছন্ন প্রশাসণ 
উপহার দিতে এবং প্রশাসনে গো'্ধীতল্ত ভাঙতে প্রীত 
বদ্ধ তখন একটি বিশেষ রাজোর আঁফসারদের যাবতীয় 
গুরুতবপর্্ণ পদে বসানোর ঘটনা নিতান্তই দর্ভাগোর । 
তাহলে আর রাজীব-প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং 
প্রশাসনের তফাত কিসে? এই প্রশ্নটি ঘিরেই এখন রাজ" 
নোতিক মহলে কানাঘুষা চলছে। 


দর্পণ || শক্রবার ৫ই জানুত্রারী ১২১০ 


খুন বা দ্ঘটনা ও অন্যান্য 


_ অক্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে মগ্গ'র 


পোর্ট পেতে অহেতুক বিলম্ব 
হওয়ায় পঁলশের তদন্তের কাজ পদে 
পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । এ কারণে 
বহু মামলার কাজ শুরু করা থাচ্ছে 
না বলে আঁভযোগ উঠেছে! জানা 
গিয়েছে, নালমাথব লেনের পুল 
মর্গে দীর্ঘদন ধরে নানা অব্যংদ্থা 
চলছে । আঁভিযোগ উঠেছে, এই 
অঞ্গে আগে শাঁনও রাঁধৰার কাজ হলেও 


_ বর্তমানে মর্গে প্রধান জ্বাদ্াদস্তরে 


প্রভাব খাঁটিরে এই দহসাদন মর্গ বদ্ধ 


- করে রেখেছেন । তাছাড়া তাঁর নানা 


| 
| 
ৰ 


চ) 


ধরনের বিঁচত সন্বান্ত ও বাধহার 
সহকমর্ণদের ধঁতশ্ৰম্ধ করে তুলেছে। 
ফলে এই মর্গে সুষ্ঠুভাবে কাছ 
চালানো দায় ছয়েছে। ছানা [গয়েছে। 
অর্থের প্রধান জ্বাচ্ছাদস্তরের কয়েকজন 
প্রভাবশালণ আঁফলারের বদান্যতায় 
তাঁর ভুবলাঁক কাজকর্ম চালাচ্ছেন 
বহাল তাঁবয়তে। কলকাতা পণঁলশের 
আরও বয়েকাঁট মর্গ' থাকলেও নাজ- 
মাধব লেনের মর্ঘটই প্রধান ৷ এঁট 
কলফাতা মোঁডবেল কলেজের ফয়েন- 
ফিক বভাগের ' অধীনে রয়েছে। 
সরকারি নিম অনুযায়] মোঁডকেল 
কলেজের 1বভাগনর প্রধানয়া হবেন 
নন-গ্যাকাটাশং ডাক্তার । কিন্তু 
জানা শিয়েছে। নীলমাধব লেনে 
মর্গের প্রধান তথা কলকাতা মোঁড- 
কেল কলেজের এক বিভাগীয় প্রধান 
এক জারগার 'নল্লামত প্রাইভেট 
প্রযাকাঁটশ করেন 

আঁভযোগ, এই [বভার্গোয় 
প্রধানকে প্রাইভেট প্র্যাকাঁটশ করার 
সুযোগ দিতে বৃহত্তর ক্ধার্থ জলাঞ্জাঁল 
'দয়ে শন ও রাবার মর্গ* বধ রাখা 
ছচ্ছে। এ নিয়ে বার কয়েক রাজ্য 
জ্বান্ছা বিভাগে আঁভযোগ করেও 
কাজের কাজ্জ কিছ; হচ্ছে না। জানা 
গিয়েছে কলকাতার অন্য দ:1ট পালন 
মর্গে শান ও রাবিধার কাদ হলেও, 
এই মগের প্রধান চ্যান্থা দ'ত্রকে 
প্রভাঁবত করে সম্ভাহে দু দন 
বন্ধ রাখার ব্যাপারে স্পেশাল অর্ডার 
বার করে নিয়েছেন। মগের রোঁজণৎ্টার 
থেকে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল 
থেকে নভেম্বর পর ২৫০টর বেশ 
তদের রপোর্ট জমে আছে! এঁদকে 
কলকাতা পুলিশের গোয়ে্দা বিভা- 
গের এক মহখপাত জানিয়েছেন, সমন্র- 
মত পোষ্ট ম্টেম রিপোর্ট না পাবার 
ফলে তাদের কাজে বাধা পড়ছে । 


অপরাঁদকে, বাকা দুটি পালিশ 
মর্গ' থেকেও পোণ্ট অট'ম [রপোর্ট' 
নানা কারণে দেরখভে আসায় 
শোয়েগ্দা বিভাগ ক্ষোভ প্রকাশ 
করছে । কারণ পোম্ট মাম রিপোর্ট 
সময়মত হাতে না এলে অস্বাভাষক 
মৃত্যু, খুন বা দ্ঘটলায় তদন্তই 


লুরহ করা যায় না। পোষ্ট 
মর্ডেয় পোর্ট হল 'কোন 
রামিনাল কেসের মূল 
সূত্র । পোল্ট মচেম রিপোর্টের 


ভিত্তিতে একজনের কভাবে মৃত্যু 
হুল, তা আদালতের সামনে তুলে ধরা 
হয়। আর আইন জন:যায়ঠী ১০ 
দিনের মধ্যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের 
ভিশিতে একজন [কভাবে খুন হল, 
তার চাজ[শট দাখিল করা না গেলে 
দোষী ব্যাপ্ত বা খুন] বেকসুর 
খালাস হয়ে যায় । শুধু খুনই নয়, 
অন্যান্য অঙ্াভাবক মৃত্যুর ব্যাপারে 
সময় মত িপোট' গাওয়া “না গেলে 
প্যালপকে বিজ্তর কামেলায় পড়তে 
হয়। 

রাজ্য গোয়েগ্দা দপ্তরের এক মুখ- 
পা বলেন,পহঙ্গপ অনেক সময় রাচ্তা 
থেকে অপারাঁচিত ব্যান্তর মৃতদেহ 
মর্গে দিয়ে আসে। কিন্ত: এদের যে 
গ্বাভাঁবর মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে 
দ্যা আসতে গেলেও পোষ্ট 
মটে'ম িপোর্েরে দরকার হয়। যাঁদ 
{রিপোর্টে দেখা যায় কোন বা্তির 
মৃত্যু গ্যাভাবিকভাবে হয়াঁন, তাকে 


আপাত করে রাঞ্তায় ফেলে দেওয়া 
হয়েছে তবে প্যালশ এ [রিপোর্টের 
ভিবতে তদন্ত শুরু করতে পারে। 

এই মৃখপাত আঁভযোগ করেন, 
বছর দুয়েক আগেও প্‌াঁলশ মর্গ- 
গল মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই 
কাজ করছিল, কিন্ত; বহরথানেক ধরে 
কাজে চিলোন বা ওদাসীন্য চোখে 
পড়ছে। আঁবলন্বে অবস্থার পাঁরবর্ত'ন 
না হলে তো খুন! ব্যান্তরা বৃক 
ফুলিয়ে বেড়াবে । আর তদন্ত, মামলা 
এসব কাজ [শকের উঠে যাবে। তাতে 
আর যা হেকে সমাজের মঙ্গল 
হবেনা । 

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে 
রাজোর অর্থ'মণ্ত্ ডঃ অসীম দাশগুপ্ত 
সণ্ল্াত এক আলোচনাসভা 


. বলেছেন, রাজোর মর্গ গুলির উন্নাতর 


জন্য তাঁন আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। 
এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রনংসার দাঁব 
রাথে। কিন্ত; মাননীয় সঙ্কে মনে 
রাখতে হবে, আখবাঁনক যুগশ্নের মঙ্গ 
বলতে শুধু উচ্চমানের বল্পাতি বা 
সুসষ্দেত ভবনের কথা ভাবলেই 
চলবে না) মর্গগ্যাীলর কাজের 
মানের দিকে নজর দিতে হবে। দত 
ও ঘৃটিহীন পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট 
যতশাঘ পাওয়া যাবে, ততই মর্গ'- 
গ্যালর ব্যাপারে সাধারণ মানুষ 
আদ্থালীল হবে। অন্যথায় লক্ষ 
লক্ষ টাকা খরচ করেও তা ভম্মে ঘি 
ঢালার সামিল হবে৷ 


রাজ্য মন্ত্রিসভায় আসছেন ডাঃ গৌরী দত্ত 


বিশেষ প্রাতানাঁধ ৪ বাঁকুড়া জেলার 
বিধায়ক ডাঃ শোর দত্তকে রাজ্য 
মাঁচ্ঘসভার নেওয়ার কথা উঠেছে । 
মুখামন্ত্ চ্যয়ং ডাঃ দত্তর প্রঙঙ্গে সার 
দিয়েছেন । গোরবাব্‌কে দেওয়া হতে 
পারে ফ্বাহ্থা বিষয়ক শিক্ষা [বিভাগ । 
গ্বাদ্থামগ্ত] প্রশান্ত শখের হাতে 
ক্বাম্থা দফতরের অন্যান্য বিভাগ- 
গুলো যথারখাতি থাকছে । উল্লেখ- 
যোগ্য, বিধানসভায় জ্বান্থা বিষয়ক 
কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডাঃ গোর? 
দত্ত । 

রাজ্য কো-আঁড্‌নেশন কাঁমটির 
একটা অংশও সপ্প্রাত প্রশাস্তবাবূর 
উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । আঁভিযোগ, 
জেলাওয়াঁর বদল এবং প্রলাসানক 
ব্যাপারে প্রশান্তবাবহ বড় বেশি আমলা 
নির্ভার হয়ে পড়েছেন) বিশেষত, 
ডি এইচ এস (িরেকটর অফ হেলথ 
সাভ'সে) এবং সেক্রেটারদের মাধ্যমে 


চলতি বছরে প্রসান্তবাব কো- 
আ্ড“নেশন কাঁমাঁটর পাঁচজন নেতাকে 
লাচ্তমূলক বদলও করেছেন । এরা 
হলেন যথাক্রমে ভান্দেব চক্রবর্তী, 
জ্বপন বটব্যাল, প্রীত রায়, অশোক 
ভট্টাচার্য এবং পাঁচ্‌গোপাল সেন। 
প্রান্তন রাজা সম্পাদক অঞ্জয় মুখার্জ 
দূত মারফত প্রশান্তৰাব;কে বদলধুর 
আদেশ বাতিল করার জন্য অনুরোধ 
করোঁছলেন। মচ্তরীমশার কথা রাখেন 
নি। রাজনোতিক এক 'ধাঁশণ্ট পর্য- 
বেক্ষক বললেন, প্রশান্তবাব্‌র 
ক্ষমতাকে ছে'টে দেওয়ার জনা 
ডাঃ গোরণ দত্য় প্রবেশ'অত্ান্ত উল্লেখ" 
যোগ্য বিষয়। বিশেষত হেলথ 
এডুকেশনের মত গৃরুত্তপৃর্ণ বিষ 
প্রশান্তবাবুর হাত বদল হয়ে গেলে 
চ্যান্থা মদ্মর অনেকাংশেই ক্ষমতা 
কমে যাবে । 
এরপর ৬ পাতায় 


রাজনীতি : পশ্চিমবঙ্গ 





বামক্রণ্টের, অবস্থা সুবিধার নয় 





কুষুদ দালগুপ্ত 


সদা অনঁণ্ঠত লোকসভার নব'া- 


চনের পর কেন্ত্রর সরকার গঠন এবং 
রাজ্যের শিল্পায়ন, বিশেষ করে 
হলাঁদয়ায় পো্রোকেম চ্ছাপনের ব্যাপারে 
মৃখ্যমন্তী {শিজ্পপঁতদের সঙ্গে বৈঠক 
নযে এত বাচ্ত হয়ে পড়েছেন যে 
এখন পর্যন্ত দলীয় চ্তরেই {নর্ব'চনা 
ফলাফলের 1স্ততে শ্লেষণ করা 
হয়ান। বামচ়ণ্টের অন্তভরৃন্ত প্রধান 
চার লারক এখন পর্যন্ত সমস্ত 
িষয়াট খাঁতয়ে দেখেলন কাজেই 
বামফ্ুষ্টর বৈঠকে কোন আলোচনা 
হয়ান। কি নির্বাচনের পরে যে 
ভাবে ব জে 1প, কংগ্রেস এবং কিছ; 
{বছ নকনালপচ্ছঠরা একযোগে 
বামড্ুচ্ট সরকারের {বিরুদ্ধে 
আল্দোলন নুরু করার পাঁয়তাড়া 
কষছে যাতে বামন্রন্টের শাঁরকরা 
বুঝতে পারছেন যে দত কোন. কর্ম'- 
সুচী) নাতে পারলে অদুর 
ভাঁবষাতে বিপদের সম্ভাবনা । 
নর্বাচনের ফলাফলের প্রার্থামক 
বিশ্লেষণ করেই বামফ্চ্টের লাঁরকরা 
বুঝতে পারছেন অবস্থা খুব স্বাঁধধার 
নয়। বিধানসভা বেন্্াভাত্তক এবং 
বক ও বুথ ভাতক ফলাফলের 
য়েষণ বাম শারকদের আগাম? দৃই- 
[তন সপ্ভাহের মধ্যে নিচের তলার 
সাগঠন ঘেকে রাজ্য গ্তরে এসে 
পেশছবে । কিন্ত যেটুকু জানা গেছে 
তাতে আসনের দিকে বামর্শারকদের 


- | বিরাট জয় হলেও অবস্থা যে মোটেই 


সাবা জনক নয় তা সহজেই বোঝা 
যার়। 

এবারের লোকসভার 1নর্বাচনের 
{বণেষত হলো ফ্রন্টের সব শারক যব 
ভাবে প্রাঁতাঁট কেন্দ্রে কাজ করেছে। 
কারো [বরুগ্ধে কারো আঁন্ধযোগ নেই । 
ছোত বসু দ্বয়ং ৪১টি কেল্তেই 
একাধিক জনসভা করেছেন। বাদ- 
ফ্রন্টের শারকদের মধ্যে এই ধরনের 
নিভে'জাল এ অতাঁতে চ ন নির্বা- 
চল? সংগ্রামে দেখা যায়ান। এসব 
সত্বেও বামফ্ুল্টের শাল্ত কমেছে। 
বামফ়ল্টের প্রধান প্রাতদ্বদ্দী কংগ্রেস 
এ রাজ্যে ভক্ষম, পঙ্গ; এবং জন" 
সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন । গোম্ঠীপ্বচ্গে 
তারা বিপধ'্ত । নির্বাচন রণাজনেও 
কাগ্রোসরা একে অপরকে দ্যান 
মেরেছে। কংগ্রেসের কোন 'বাঁশক্ট 
নেতাই নিজের কেন্দ্র ছেড়ে অল) 
কেন্দ্রে প্রচারে যাননি । বহু বৃষে 
কংগ্রেস এজেন্ট দিতে পায়োন। 
কংগ্রেসের বেশ করেকজন প্রাঙ্ী দিলি 


থেকে পাওয়া টাকা খরচ লা জরে 
মজুত রেখেছেন । তা সত্বেও কাগ্রেস 
আশাতারন্ত ভোট পেয়েছে। বামন 
৪০টি কেণ্নে প্রাথ' দিয়ে শতকর" 
৫০৪৮ ভাগ ভোট পেয়েছে । ত:৫ 
সঙ্গে সমা্থত জনতা প্রার্থীর ভোট 
যোগ দলে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ও 
শতকরা 6১০৯ ভাগ ভোট ৪৯ট কেন্দ্রে ' 
বাযড়চ্ট পেয়েছে । আর 'ঁবপর্ধগ্ত, | 
সহায়-সম্বলহগুন এবং দ্রনগণ থেকে ৷ 
বা্ছন্ন কংগ্রেস ৪০ কেন্দ্রে ভোট 
পেয়েছে শতকরা 6১.৬৭ ভাগ। 
আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত ভোটের 
নরখে আসন সংখ্যা নিধারত হুলে 
কংগ্রেস প্রার ১৭/৯৮টি আসন পেতো ) 
প্রার্থামক পর্যায়ের বিশ্লেষণে দেখা 
গেছে বামফ্রণ্টের ভোট কমেছে খুব 
বোঁশ মধ্যবিত্ত, নয়মধ্যা শত এলাকার ॥ 
এতাঁদন পর্যন্ত কেরানিকৃল, ক্ষুদ্র বব 
সায়! প্রভাঁতর ভোট বাময়ন্টের এক- 
চেটিয়া ছিল। এবার তাতে রাীঁতম” 
টান পড়েছে। কংগ্রেসের বাধা ভে 
ছাড়াও কংগ্রেস যো]অনেক নোঁতবাচক 
ভোট পেয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । দাঁঘ“দন ক্ষমতায় থাকলে কিছ 
লোক বিমুখ হয়। (কত্ত; এত বড় 
ভাঙ্গন দেখা দেওয়ার কারণ ক ? 
ববি জে পি মুসলিম লিগ, বহুজন 
সমাজ পার্টি এবং বামন্ুণট বাঁহভর্তত 
বামপচ্ছা! অর্থাৎ এস ইউ সি এবং 
নকসালরাও বামদ্রষ্টের ভোট টেনেছে 8 
শব জে পি নিয়ে খবরের কাগজশহাল 
যত হৈচৈ করছে অবস্থা তত খারাপ 
নয়। সাম্প্রদারিকতার বচ্তার ঘটছে । 
তার চেয়েও বড় কথা বামচ্চ্টের 
সম্পকে" সাধারণ মানুষের ক্ষোভ 
বাড়ছে। 
জানার মাসের প্রথম লক্তাংহ 
বাম়ল্টের বিজয় মিছিল হবে ময়- 
দানে। তার পক্ষে প্রত্যেকাঁট দল 
নিজেদের দল'য় স্তরে ফলাফল 
বিশ্লেষণ করার পর ফুণ্টের বৈঠকে 
বিজ্তৃত কম'সূডাঁ গ্রহণ করবে। 
ফেব্রুয়ারর শেষ বা মার্চের প্রথমে 
পশ্চিমযাংলার চারটি বিধানসভা 
আসন এবং এক1ট লোকসভা আসনে 
উপানিবাচন হবে। তারপর হবে 
কলকাতা প্‌াঁরসভা [নর্বাঞ্ন। এসব 
নির্বাচনে এই রাজ্যে বি জে [পি আর 
কংগ্রেসের গোপন সমঝোতা হতে 
পারে। 
তার আগেই বামন্ধচ্টকে নতুন 
কর্মসচ? !নয়ে ঝাঁপয়ে পড়তে হবে। 
বাম শাঁরকদের ধারণা স্তরে বাম 
এফাকে সুদড়ে করা এবং প্রশানানক 
এরপর ৫ পাতার 


So Ya 





. পক্ষে ল?প আই এম এখনও জ্তাঁলনের মোহে আঙ্ছর। 


সম্পাদকায় 
কমিউনিষ্ট দ্রনিয়ার স্কট 

প্হব ইউরোপের শেষ কাঁমউনিষ্ট দুর্গ রোমানিরারও পতন ঘটল । 
ভকটেটর দেসেচ্কু ২৪ বনহুর ধরে এমনভাবে দেশ শান করেছেন রে সাধারণ 
মানুষ স:হার শেষ সাঁঘার উপন'ত হয়ে বঘ্তোহ ঘোষণা করতে বাঘা হয়। 
এখন জানা গেছে [তান এবং পূর্ব জার্মানীর হোনেকার ও তাঁদের পর্নাঁরা 
সম্রাটের মতন জাঁবন কাটিয়েছেন । 

পর্বে ইউরোপের ঘটনার সব দেনের কাঁমীকীরা বিভান্ত। চাঁনের 
বঝধা অনেকটা ধার মাছ লা ছ:ই পানি । কয়েক মাস আগের তাঁত ছাত 
াল্দোলনের কথা চটনৈল্ল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পক্ষে সহজে ভোলবার নয়, 
তাই রোমািযার ঘটনা সম্পকে মন্তব্যে ভারা সাবান । সোভিয়েত 
: ইউনিয়নের বর্তঘানে এমন উদার মনোভাব যে, পর্ব ইউরোপের 'বাভন্ 
সমাজতাদ্রিক রাণ্টে কামউীনন্ট পাটির উচ্ছেদে তাদের কোন মাধাবাথা নেই। 
লোভিরেতের করোটিপ্রজ্গাতঙ্দে যেভাবে বিঙ্ষোষ্ভ ও আন্দোলন দানা বাঁধছে, 
তা বাঁদ শেষ পর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বাছা হয়ে গ্বাধীন রা্রের 
গাৰ তোলে মিখাইল গোবাঁচেভের উদারতা কণ চেহারা নেবে ? 1তান সেসেক্কুর 
উচ্ছেদে রোমানিরায় সোভিয়েত যাঁহন পাঠানানি বটে (কোন কোন মহল 
মহল হেকে সোভিয়েত বাহন? পাঠিয়েছেন বলে রটনা করা হচ্ছে ) কিস; তানি 
তাঁর পরে্ীরদের মত বিদ্রোহ দমন করে সেসেক্কুকে ক্ষমতার রাখারও কোন 
ঠেম্ধী করেন ন । তার মানে অন্য দেশের আভ্যন্ধরণীপ ব্যাপারে গোবাচেভ 
হস্তক্ষেপ করতে চাননা দ্যা রোমানিয়া ও অন্যান্য সমাঞ্জতাঙ্দিক রাষ্ট্রে যা 
খাছে তাতে তাঁর সমর্থন আছে। তবে 'ঁকষ্টবার ফিদেল কাল্ো' 
এখনো সেসেম্কুর সমর্থক এবং পর্বে ইউরোপে বা ঘটছে তার 
বিয়ৃশ্ধে ৷ মজার কথা, কাম্যোর বপ্রব-প্রচেষ্টাকে কিউবার কাঁসউীনষ্ট পাট 
কোনাঁদন সমর্থন করোঁন এবং সিয়েরা মায়েগ্মা পাহাড় থেকে ম্াদটমের অন 
গ্রামের সাহায্যে িককটেটর বাঁতগ্তার বিরুম্বে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে তান 


" হন রাষ্ীক্ষমতা দখল করেন তখনও কাঁমউানিষ্ট পাঁট' তাঁকে প্রথমে গ্ৰ’কবত 
- (ৱান। সেই কান্দো এখন কোনরকম পাঁরবত'নের বিরোধ! । সি পি আই 


এম-এর অবস্থান বড়ই অদ্ভুড ৷ দেলের মধো তারা বাস্তবব্াম্ধর অনংসারণ, 
এবং নানা ব্যাপারে তাদের উদারতাও লক্ষণা! বিন্ধ আব্র্জাতক ও 
[ধা সমাজতান্তক রাষ্ট্রের ক্ষেত তারা অনেকাংশে গ্তাঁলনপঞ্হী | প্রকৃত" 
তাই গ্যোবাচেভের 
নীতকে তারা তেমনভাবে মেনে নিতে পারোন । সেটা সেটা আরো এই কারনে যে, 
োবাচেত কল্চেভের ৃনগ্তাজনশীকরণ সম্পূর্ণ করেছেন চ্তাঁলনের সময়ে 
কীব্টানন্ট পার্টির যে লব নেতাকে বিচারে বা বিচারে প্রহসনে সো ভয়েত রাষ্ 
নিরোধ লারাচ্হ করে খতম করা হয়েছিল তাঁদের পনের্ধাসন দিয়ে | ভ্রুশ্চেভ 
স্বোবাচেভ বা সি পি আই এম কেউই জ্তালিনের প্রকৃত মুল্যায়ন করেননি । 
প্রথমোষ্তের কাছে তান শ়ভান আর শেযোস্তেয কাছে দেবতা ৷ 
কামান জঙ্গতে যে স্ব পাঁরবর্তন ঘটছে তার তাংপর্য' কাঁ সে স্থপর্কে 
সাপ আই এদ-অর বন্তব্য এখনো জানা বায়ান) তবে পার্টর রাজা 
কাঁমাঁটর দৌনক ম্যখপরে সেসময় প্রর্ণাচ্ত ছাপা হয়েছে। এক সংবাদে 
প্রকাশ, শী্ই পার্টির চলেনা বাবে এবং সেখানে এই নিয়ে আলোচনা হবে। 
ক জ্যোঁত বস্‌. বলেছেন, পার্টির কেন্প্রীয় কাঁমাঁটতে পূব ইউরোপের 
ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা হবে । অতএব তারপর সি পি আই এম-এর 
মতামত জানা বাবে । এক্স মধো স পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক ই এম এস 
নাম্বাদাঁরপাদের বন্তব্য সংবাদপযে প্রকাঁশত হয়েছে যাতে তাঁর মত্ত মনের 
পাঁরচয় পাওয়া ঘায়। [তান নেতত্বের ওপর দোষারোপ করে বলেছেন যে, 
তাদের জন্যই কাঁমউালঘ্ট সরকারগুলির পতন টেছে। নাম্বদাঁরপাদের 
মতে নেত্‌ত্ব জনগণ থেকে ববি হয়ে [গর ছিল, যার জন্য দুনত 
অশোভনতা দেখা দেয় এবং কাঁমউাঁনস্ট আদর্শ দুর্বল হয়ে সড়ে। [তান 
একটি আত লতা কথা বলেছেন যে: পূব ইউরোপের ঘটনাকে কাঁমউাঁনণ্ট 
আল্দোলনের বিক্বত বলা বারনা, এ হল 1%বতাঁর বদ্বযঃখ্যোত্তরকালে কীতম 
ভাবে গড়ে তোলা প্রলাসনের পতন ৷ নাদ্ব:ঁদারপাদ জ্বীঞ্কার করেছেন যে, 
ধনতাঁম্ঘক ও সথান্রতাধ্ধিক উন রাষ্ট্রে ষে সব হৈজ্ঞাঁনক ও কারিগাঁর [বলব 
বযটছে প:ঁৰবাব্যাপাঁ কাঁমউাঁন*্ট আল্দোলন ও সমাঞ্জতা্যক রাষ্ণে পারবত'নের 
ধারা ম্‌লতঃ তারই শ্রাঁতাক্ুয়া। তবে [তান সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
সমালোচনা করে বলেছেন, সেখানে যা কি ঘটছে সবই সদাজতান্যক নয় । 


দর্পণ ॥ শতবার ৫ই জানুয়ারী! ১৯১০ 


পুরুষালি যেয়ে ঃ বিশ শতকের লক্ষণ? 





হুনিয়া জুড়েই মেয়েনা পুরুষদের কুঅভ্যাসন্তলে। রপ্ত করে নিয়েছে £ 
কড়! কড়া কথা, মন্ভলান। সাংঘাতিক অপরাধও অনেকে করে বসছে। 

১৯৬*-র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ংনে বক্ষ (জ্যাডাপ্ট ) পুরুষ 
ও মহিলাদের আধো ধ_মপায়ীদের সংখ্যা ছিল বথাক্রমে ৪৫ ও ২৩ 
শতাংশ । পরবর্তী ছশ বরে তা বেড়ে দাড়ায় ৫৭ ও ৫৯ শতাংশে । 
প্রায় ৪* শতাংশ কিশোরকিশোরী ধ মপানাদক্ত। 


এগ নিকোলোগোরস্কি ( মনোবিদ ) 


মাসাঁকটাঁলনাইজেশন--এই লণ্ৰা 
বৈজ্ঞানিক আঁত্যার গ্বারা যে 
প্াকয়াটি বোঝান হয়ে থাকে তার 
সঙ্গে জাঁড়ত আছে সমদামার়ক 
জীবনের বহু মনগ্ভঞগ ও সামা- 
জক ব্যাপার । 


অনেক মেয়ের কাছেই পৃরুবালি 
আচরণ নারশসুলভ কমনীরতার 
চেয়ে ৰোঁশ আকর্ষণণর বলে মনে হয়) 
ধ্‌মপানাঁবমৃথ কোন কোন মেরে 
সমাজে মৃখ দেখাতে লক্জা পার়। 
লান্তাপন্ট ভাব, বলয় এসব তো 
সেকেলে লোকে বিজ্ঞাপন । সুন্দর 
পোষাকও আঙ্গ আর মেরে'দের টানতে 
না। যেখানেই বাও--উৎসব ঘেকে 
শববারা সৰ্ব ধস: নস । 


জ্রুদেন চক মোঁরদিয়ান পাঁঘকার 
এই চিঠিটি বোররেছে ৪ আমার নাম 
লেনা ৷ সমৰয়স’ ছেলে এবং মেয়েদের 
নিয়ে আম সমগ্যায় পড়েছি । দোষ 
আমার একটাই, আমার সাজপোযাক $ 
বৰনযীন করা লম্বা চুল, মেকআপ 
কার না, গ্র়না পার না । জামার 
প্রির শলখঙ্গুলোও সেকেলে £ প্ুপদী 
সংগীত, লোকনত্য, পরানো এবং 
ইংরোজ পড়া । আগে যে কলেজে 
পড়তাম সেখানে ব্যাপাস্টা অনারকম 
ছিল। আঁম ছিলাম মনিটর, সবাই 
আমাকে ভালবাসত । আমার অনেক 
বাচ্যবী ছিল, আর ছিল একাঁট ছেলে, 
তাকে আম ভালবাসতাম । এখন 
নতুন কলেজে জীবন আদার আঁতচ্ঠ 
হয়ে উঠেছে। ওরা আমাকে লিয়ে 
এমন ছাঁসঠাটরা ঝরে-- 


‘আমার নতুন কলেজের বদ্ধ: 
বাক্ধবীরা ফ্যাশন পাগল । ওদের 
রুচিমাঁফকক পোষাক পরতে আম 
রাঁজও ছিলাম । একদিন (ডিগ্কোতে 
গেলাম ৪ বব করা চুল, মাঁক'নগ 
জিনস, আযাডিডাসের স্পোর্টিং সং 
চেকসারট', সাটলের_ ভেল্ট । ভাবতে 
পারেন-ওরা আমাকে দেখে ক করল? 
সেই আগের মতই ঠাট্টা বিদ্রুপ ৷ 


‘আমার পুরনো কলেজে 
অবগ্হাতো জারো শোচন'য় ৷ ঘ:- 


ছাটার ওখানে যাই । আত্মায়ম্মজন, 
পুরনো বন্ধ্বাজ্ধয সবাই আমার 
নতুন সাঞ্ দেখে কথা শোনাল, ওই 
বে ছেলোঁট যাকে ভালবাসতাম, সে 
তো রাতমত লাক 1দ'টকালো--+ 

নারীসৃলভ-কমনগতা বর্জনের 
যোহাড়ক চলছে লেনা তারই বাঁল। 
কেবল কমনা'য়তা নয্ন, দয়ামায়া সহ 
আরো ভাল ভাল গ্‌ণও ল্‌ঞ্ত হয়ে 
বাচ্ছে । 


ফ্যাশনে প্রাতিফাঁলত হয় 
পুরুধাল মনগ্তন্তর। অনেক 
গেংয়কেই ছেলে-ছেলে দেখতে আর 
সেটা এমন ক; অগ্বাভাঁবক লাগে 
না। অনেকেই সংগ্দর পোষাক পরে 
কেবল পা1ট'তে যাবার সময় । প্রাত- 
দিনকার পোষাক হদেবে জিনস আর 
ছেলেমাকয ক্যাপই ভাল । টেনিস-শ্হ 
এসে পাম্প-দুকে হ।ঠয়ে দিয়েছে ॥ এ" 
সব কিছবর পেছনেই একটা দর্শন 
আছে । 

[বদ্বাবদ্যালয়ের ২০০ ছাতীর মত 
যাচাই কা হয়োছল। ফল নজর 
কাড়ার মত ৪ ১৫ শতাংশ মেয়ে লব- 
সময় সেজেগংছ্ছে থাকে, লৃতকরা ৩০ 
জনের [কিছ বোঁশ [ক্লু পরে । যত- 
জন সাঞ্পোযাক করে তাদের 'দ্ষিগ্ণ- 
সংখ্যক [নসপা্িহতা বয়ে না করে 


“একা থাকতে চাঘ্র, মান্র অধধেকদংখ্যক 


ছেলেমেয়ে ভালফাসে। চার গ্দণ 
অত্যাঁধঝ ধুমপান করে । সাত গণ 
অবসর বিনোদন বলতে কেবল 
পার্টিকে বোঝে। 


আমাদের ধারণা, গঞ্্দমত 
পোযোকই বৃঁঝ আমরা বেছে নেই! 
এ'ঘারণা ভুল ঃ পোষাকই বরং 
আমাদের পছঞ্দ এবং অপছন্দ দৃটোই 
{ঠক করে দেয় । আমরা পোষাক 
অনুুযায়] আচার-আচণে রপ্ত কাঁর 
এবং একটু একটু করে, আমরা চাই বা 
না-ভাই আমাদের হাবভাব বদলে 
যায় । 

হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরা 
আলথাল্লা এবং শাড়ীর মত ডিলেচালা 
জবা কাপড়ে তাদের শরার ডেকেছে। 
অংশা, জাপানি হয়ত বলবেন, মংসল- 


মাল মেয়েরা তো ধহ্‌কাল ধরে 
লালোয়ারও পরছে । তা ঠিক! কিন্ত 
আসল কথাটা ছল মেয়েদের বার-বার 
নিজন্ব পোষাকই 1ছল। 

আমার মনে হয়, আজ যে মেয়েরা 
পূরযাল? পোষাক পরছে তা কেবল 
নজাীরাবহীন নয়, অগ্বাভাবকও। 
ওইরফম আটসটি পেঃবাক পরলে চলা- 
ফেরা, কাজকর্ম করতে সাবধে হয়, এ 
যান্ত অচল। পুরোনো আমলে 
চিলেঢালা পোষাক পরেও দাবা কাছ 
করা যেত । এমন ক যোদ্ধা নারীরাও 
তা পড়ত। 


চা 


পা ত্রিশ লে এ 


হন 
স্দর সংন্দর পোষাকের আবি- দরে 
ভাবের সপে সঞ্চেই মেগেরা তা 
পাঁরধানের আর্ট) নারাদ্‌লভ আদব- El 
কায়দা পারত্যাগ করল । 1 


সধাধনিক দমাজতাববক গবে- 
ষণাঞ্জাত উভাঁলঙ্গ ত্তব।ট সমাজ ই 
মনগ্তর্দারদদের কাছে খ্বই জন- ৪ 
প্রির। এহ তত্র অনুযায়ী মানব ন 
জাঁতর ঝোঁক এক উভালগ সম্প্রদায়ের এ 
|দকে । যেখানে চেহারা, আচরণ ও ্ 
মানাসকতার দিক থেকে নর ও নারীর ২" 
মবেয কোন 1ভন্নতা ঘাকবে না। দুই 
{লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য থাকবে (কেবল 
শারারবুজের দিক থেকে । 


নারীর মধ্যে নরবাধর মুলে ' 
রয়েছে সমসামায়ক জীবন। সমতা 
অর্জনের দৌড় নারীকে নিয়ে এসেছে 
শ্কপবাণজা ও কাঁড়াক্ষেত্রে। যে 
প্দর্যা|ল জগতে তারা প্রবেশ করেছে 
সেঘানে পুরুষালি পোষাক সাঁতাই 
অত্যন্ত মানানসই । 


£ 
। 
Ll 
ক 


প্‌রংযের সঞ্গ লঘান তালে পাল্লা 
দিতে গিয়ে আজকের মেয়েরা সেকালের 
মেয়েদের মতো গ[হম্থালির কাজ্রকম', 
এমন ক সন্তান পালনেও যত্রণাঁল হতে 
পারছে না ৷ কিন্ত সমাঙ্দের কাছে 
যেকোন টাকারর চেয়ে গৃহকর্মের 
গুরু কিছুমান কম নয় । 

আমাকে ভ্‌ল বুঝবেন না । যারা 
মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখতে চার 
আম তাদের দলে নই । কিন্তু আম 
তো দেখছ, মাইনে, শ্রম্বতাদ্জন ও 
বাঁড়র কাঞ্জফণে'র ব্যাপারে মেয়েরা 
পর্ষদের সমান হতে চাইছে, 
সামাঞ্জিক কা্য'কলাপের ক্ষেত্র 
পুরুষদের সমকক্ষ হতে চাইছে, 
লা। অগ্রগাঁতর অনেক সংযোগ 
এখানে আছে । পারসংখ্যান বলছে, 
মেয়েরা সপ্তাহে গড়ে ৮০ ঘণ্টা কাজে 
ব)স্ত থাকে, প্‌রুঘরা থাকে ৫০ 
ঘল্টা। 

এরপর ৬ পাতায় 


" আক সি বত, সরি মাসত "৭ 


জর্গণ || শতবার ৫ই জানুয়ারী ১৯১০ 


অধম যোজনায় মেদিনীপুরে মেডিক্যার 
কল্পে স্থাপন হতে চন্রেছে 


1বশেষ পাঁতানাঁধ ঃ মৌদনপপৃর 
চষে মোডক্যাল কলেছেয় দা 
বহুদিনের । এই ব্যাপারে গেলা 
কাস্েসের নেতা লমীর রাত বলেছেন, 
মোঁষনণপর লধচেয়ে বড় জেলা হয়েও 
অঙ্গ ৷ জেলা গ্তরে বহু হাত ছার 
তালো রেজাল্ট করা সত্বেও ভাতার 
পড়তে পারছেন না । অভাব হচ্ছে 
মোঁডকেল কলেজের । বহু আঁভভাব- 
কের ইচ্ছে আছে। অথচ সঙ্গতি নেই। 
কলকাতার পাঠিয়ে ছেলে কিংবা 
মেরেকে হোপ্টেলে রেখে ডান্তার! 
গড়াবার মত আঁথ'ক সত না দাকায় 
বরুণ প্বোগগ পাচ্ছে না মেধাবী 
ছাদুকাত।। অথচ ঘৃহতম জেলায় 
খাংলাঁরক রাটন রোগে বহ; মানুষ 
আরা রাচ্ছেন । শে সমাৱবাৰই নন, 
এমোঁড়র্যার কলেজের ল্বপক্ষে দাবা 
রেষেজ্রন অনেকেই 

পারম্পারক দোষারোপের মধ্যে 
মোঁডক্যাল কলেজের ব্যাপারে লবন 
সণ্কেত মিলতে চলেছে। বোট পচা" 


পৃধগাঁত ভাঃ সূ্যকান্ত মিশ্র বললেন, 


মৌঘনীপ্রের মোঁডক্যাল কলে- 
জের বাজেট তৈরী হচ্ছে। এখনও 
পর্যন্ত যতারে খবর, জেলা মোঁভক্যাল 
বলেজ অষ্টম যোজনার স্থান পেতে 


“উলেছে। লূ্বাবনর ভাষায়, বৃহত্তম 


জেলায় মৌঁডক্যাল কলেজ |নরে বহু- 
পিল ধরে চেষ্টা চারে যাচ্ছি 
-আঁমরা ৷ ৮৮ সালে রাজনশতক চরে 
বেন্ত্ীর নেতাদের বোঝানো [গরোছল 
সাধক গুরুতর । আমাদের দড় 
{বদ্বাস, নতুন যোজনায় বূহত্তম 
জেলার ক্ষেত্রে মোঁড়ক্যাল কলেজ 
আরগ্য করে নিতে চলেছে। প্রদেশ 
কংগ্রেল সম্পাদক গুবং জেলার জব 


কেন্দ্র [ধারক ডাঃ মানস ভংইঞা 
বললেন, বৃহত্তদ জেলার মোঁডক্যাল 
কলেজ বরার ব্যাপায়ে জেলা সি পি 
এমের 'নন্দনাঁশ্র ভ্যামকা কংবদন্তার 
পর্যায়ে চলে গিয়েছে ॥ এ ব্যাপারে নব 
চেয়ে বাধা সৃ্ট করছে, জেলা স লি 
এমের দ'পক সরকারে গোষ্ঠী । মানস- 
বাবর মতে দাঁপকবাবুরা চাইছেন না 
মোদনগপুরে মোঁডঝ্যাল কলেজ তৈরী 
হোক্‌। এক্ষে' জেলা [নি পি এমের 
স্টান্টাজ হল, প্রাতাঞ্ঠিত ডাক্তারদের 
পসারের দ্মারী1সাঁকটারাটি তৈরী 
করা। জেলা 1ব দে ?প-র সভাপাঁত 
ডাঃ মনোরজন দত্ত বলছেন, মোঁডক্যাল 
কলেজের 1বরোধ) আমরা নই । বন্ড 
প্রশ্ন হচ্ছে, ক হবে আরও একটা মোঁড- 
ক্যাল কলেঙ্গ তৈর করে? যান্ত 
[হনেবে জেলা {বি জে |প সভাপাঁত 
আরো বললেন, আঁভজ্ঞতান্ত দেখাছ। 
ভান্তারী পাস করেও অনেকে বেকার 
বসে আছেন । নতুন মেডিক্যাল 
কলেজ ডাল্তার বেকারের সংখ্যা বাদ্য 
করতে সাহাবা করবে মান । 


জেলা 1ব জে পির মযাপন্ছা নত 
এবং কংগ্রেসের সোচ্চারত দাঝীর 
পালাপাঁশ মোঁডক্যাল কলেজ অষ্টম 
যোদনার স্থান পাওয়ার খবর পাওয়া 
গরেছে। এই ব্যাপারে প্রশাসানক 
চ্তরে আঁফাসয়াল বন্তব্য অবলা কন 
পাওয়া যায় নি। জেলা সি পি এমও 
সরকার ভাবে নীরব । কিন্ত সভা- 
পাঁতর আহ্বাসবাণগ ও জেলা লাসক 
'মপ্তরে মোঁডক্যাল কলেজ প্রসঙ্গে দুত 
ফাইল চালাচাঁল বলে দিয়েছে, বহত্রম 
জেলায় মোডক্যাল কলেজ প্রসল্গে 
গঠনমূলক হেদ্টা লরন হয়েছে । 





দুই বাংলার লেখকদের মুখপত্র 


লেখক সমাবেশ 


সম্পাদক £ মিহির আচার্য 


১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বদু রোড 
কলকাতা-১৪ 





একজন ক্যাশিয়ার দুটো সরকারী 
অফিসে বহাল হয়েছেন 


বিশেষ প্রাতানাঁধ $ ক্যাণিয়ার 
একজন শু; দুটো সরকারী 
আঁফসে কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক । 
অভূতপূর্ধ এই ঘটনা সম্প্রাত অর্থ 
দফতরও অনুমোদন করেছে ॥ নোট 
চৈয়ী করে পাঠয়োছলেন তক্ময় 
ব্যানাজী। সই করেছেন ডেপুটি 
লেক্রেটারী আই 1প পি ফোর। 
এছাড়াও সই আছে সেক্রেটারী 
(স্পেশাল) হেলধের ডি এম। 
কাাশিল্লার সাহেবের । অদ্বাভাধক 
এই ঘটনা ঘটছে হেলখের ডাইরেকটর 
আঁফস (রাইটার্স ) এবং মাই সপ 
ফোর অফ্চসের মধ্যে । ক্যাঁশগলার 
ভল্ুুলোকের নাম সনং চাযাটাঁঞ ৷ 
সরকারী টাকার চডড়ান্ত অপৰায় 
জ্বরপে এই ঘটনার কথা সমষ্প্রাত জানা 
য়েছে! 

ছাণ্ডয়ান পপুলেশন পে ফোর, 
সংক্ষেপে হচ্ছে আই পি প ফোর । 
শৰশ্বব্যাঙ্কের টাকার পাঁছরে পড়া 
এবং অন্ত অঞ্চলের জন্য জরুরা 
ভিত্তিতে “প্রাইমারণ হেলথ্‌ সেন্টার” 
তৈরী করার উ:-ন্দশ্যে এই অফস 
তৈরী হয়েছে। ঠিকানা ৩৩৫, 
জওহরলাল নেহরু রোড, কাঁলকাতা- 
৭১৯. নবম তল (চ্যাটার্জি ইনটার- 
ন্যান্ননাল ব্গাঁডং)। প্রদ্জেতে আছেন 
পূর্ত দফতর কচ্দ্রাকখন বোর্ডের 


চাঁফ ইজিনলর়ার। আক্সিকউঁটিত 
এবং আাসষ্ট্যাঞ্ট হীজনপল্লার। 
এছাড়াও আছেন পূর্ত ও গ্ৰান্থা 
দফতরের ল্রা্ পন্চালজন কম'চারী। 
প্রতোকের মাইনে, 16, এ+ কিল এবং 
অর্থনোতঙ অন্যান্য বকেয়া টাকা 
{নিতে আসেন রাইটার্স 1বঞ্ডিং হেলথ 
ডাইরেকটর আঁফদ থেকে সনং 
চ্যাটার্জ । তত্রুলাককে জামাই 
আদর করে নিয়ে আসা হয়। থে 
কোনো পেমেন্টের ক্ষেত্রে পার্ক শ্বট 
থেকে গাঁড় যাবে রাইটার্স | ক্যাঁলরার 
সাহেব আলবেন। এবং মাইনে 
কিংবা অনা কোনো টাকা দেওয়ার 
পর আবার গাঁড় করে ভদ্লোককে 
রাইটার্সে পেোছে দেওয়া হয়ে থাকে । 
অথচ প্রজেক্টের নিজস্ব ক্যাশয়ারের 
পদ আছে ॥ ক্]াঁশয়ারও আছেন । 

সবচেয়ে বন্মযর়ের ব্যাপার, সমপ্রাত 
অর্থ দফতরে একটা ফাইল পাঠানো 
হয়োঁদল ! 'বযয়, প্রজেক্ট লেলে 
নিয়ামত টাকা বন্টনের জন্য সনং 
চ্যাটাঞ্'র জন্য (বিশেধ আযলাউচ্দের 
ব্যবস্থা করা হোক। অর্থ দফতর 
অনুমোদন 'দয়েছেন। ক]াশিয়ার 
সাহেব দ'জায়গা থেকে টাকা পেয়ে 
যাচ্ছেন । আঁভধোগকারণ সরকার এক 
বাঁশঘ্ট আঁফলার বগলেন, একই ব্যাস্ত 
রাঙ্গা সরকারের দ্‌টো আফসে ক্যাশ 


দিচ্ছেন, এটা প্রথম ঘটনা । দ্বতীন্নত 
অর্থ দফতর থেকে ছ্পেশাল আযালাউ- 
ছ্দেরও ব্যাবস্থা করে দেওয়ার 
অলমমোদন আরো বোণ রহদাময্ ৷ 
সকার! নিয়ম অন:যায়ী, যে কোনো 
আঁফসে টাকা দেওয়ার জন্য ক্যাশিয়ার 
থাকেন। অন্যায় বরাণহদের মধ্য 
থেকে অস্থায়] ক্ািয়ার নির্বাচিত 
করা হয়। এক্ষেত্রে দুটো 'লয়মই 
ব্রত হয়েছে। সবচেয়ে বিদ্ময়ের 
ব্যাপার, একখন ক্যাঁপরার বসছেন 
রাইটার্সে। এবং তাকে গাড় করে 
{য়ে যাওয়া হচ্ছে পার্ক জ্টীটে। 

একজন ক্যাঁশয্লারের দই আমে 
টাকা দেওয়া ও ধাড়াঁত মাইনে পাওয়া 
[নিয়ে নেপধোর কিছু রহদাও আলা 
গিয়েছে । তন বর ধরে এই 
ব্যাপারটা চলছে। এই ব্যাপারে 
সবচেয়ে বড় ভ্বামকা [নরেছেন 
প্রজেক্ট সেলের আকাউষ্টস আঁঞসার 
তঙ্ময় ব্যানাজ। ভদ্রলোক ডেপুটি 
সেক্রেটার এবং সেক্রেটারীর অন;- 
মোদন কারয়েছেন। 1কজ তার 
মযেও সামান্য ফাঁক আছে বলে 
আঁভবোগ পাওয়া গয়েছে। প্রজে্ট 
সেলের দাঁয়ছে আছেন প্রশান্ত লুর। 
মন্যামপায় জানেন ক, তাঁরই নাকের 
ভগার শ্ব ব্যাথ্কের টাকা নিয়ে ক 
শুর, হয়েছে? 


| ম্যারেজ রেজিসট্রারদের সময] বাড়ছে 


এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ 


মৃসাঁলম ম্যারেজ রোজিস্ার তথা 
কাজ সাহেবদের সমস্যা তাঁর থেকে 
তীব্রতর ছচ্ছে। প্রধানতঃ পাঁক্চম- 
বঙ্গের সব কয়টি থানার ম্যারেজ 
রোঁজসট্রায় তথা কাজী এখনও [নঘুক্ত 
হয়াঁন। 

মুসালম ম্যারেজ রোঁজল্টার 
তথা ফাজাঁদের নিজম্ব আঁফস 
শ্থাপনের বাবদ্থা রাজ্যের আইন ও 
বিচার বিভাগ এখনও করতে 
পারেনাল। 


মংসলিম ম্যারেজ রোঁজদক্্রারদের 
, জন্য কাগঞ্জ সরবরাহ, বিল সরবরাহ 
বিঁভল্ন ফর্ম ও ছাপা ঘোষণাপত্র 
জেলা শাসক আঁফসে নেই। জেলা 
শাসক আঁহসে এ সৰ ফৰ্ম ও সরকার? 
কাগজ যাতে সরবরাহ করা হয় রাছ্ছের 
{বিচার [ভাগ তৎপর হোন। 

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ম্যারেজ 
রোনসষ্্রারদের ভ্‌মিকার মুল্যাঘন 
চাই ॥ ম্যারেজ রোঁজসন্াররা ছোট 





পাঁরবারের শ্লোগান পাঁরাচত করতে 


পারেন । 


সরকার বিবাহ রোঁজাম্মি করা 
আবাঁশ্যক করছেন খ্‌বই ভালো 
কথা । ম্যারেজ রোজগার পদাধি- 
কাগীগণ সচেতন এবং সতক' না হলে 
রোজা! বিবাহ প্রহসনে পাঁরণত হতে 
বাধ্য। তাই দেখা যাচ্ছে হিন্দ; 
{বিবাহ আইনে একাধক ধিবাহ 
[নাষম্ধ থাকা সত্তেও {বিবাহত হচ্দ, 
পুরু রোজস্তারের কাছে বিবাহ 
নাঁথভুন্ত করে একাধিক বিবাহ 
করছেন। ম;সলমান কাজী তথা 
ম্যারেজ রোঁজসন্তার নাধাঁলকাকেও 
রোঁজিপি। খাতা সাবাঁলকা বানিয়ে 
দচ্ছেন। সংযোগ বুঝে দং চারশত 
টাকা £ক আনার করছেন । 
বিল দিতেও আপাতত । হিন্দ; 
মুসলমান পার পাতীর অধে) সংবেদন- 
শল বিবাহ নািভুক্ত করার আগে 
ম্যারেজ রোঁজসপ্রররা সাবধানতা 
অবলম্বন করলে ভালো হয় । 


একজন ছন্দ; বিবাহিত ব্যাস্ত 


পুনরায় বিবাহ করলে আইনত 
অপরাধ করবেন। জেল পরাস্ত 
সাঙ্জা হতে পারে। অধচ এই 
অপরাধের কাঞ্জে সহায়তা করছেন 
রোঁজদ্রার সাহেব । কোন কোন 
ক্ষেতে দেখা যাচ্ছে রোঁজদট্রার সাহেব 
বেআাইন? উপদেশ দচ্ছেন। হন 
[বিবাহিত পুরুষ প্রথম পক্ষের ন্রাঁর 
আদালত গমনের পর [দ্বিতীয় বিবাহের 
অপরাধ ঢাকতে ইসলাম ধম" গ্রহণ 
করার ভাণ করে মুগলমান নাম 
গ্রহণ করছেন । এদব কাজে গ্যারেজ 
রোঁজস্্রারের প্রতাক্ষ ভ্যামকা 
আছে । অন্যাঁদকে মৃদলমান কাজা 

বা ম্যারেজ রোছরস্রার বহাঁববাহ 

রোধে দঢ় ভুমিকা নিতে পারেন । 

সমাঞ্জে পাঁরবত'ন আনতে পারেন। 

লোভ) অর্থল'স্‌ মৃমাঁলম মরেছে 

রোজিস্রারদের নিয়ঃ্ণ করার আলা 

আইনমণ্] আবদুল কাইয়ুম মোল্লা , 
তংপর হোন ॥ 










পতন 
'্রলেছে । সানীর নখ লা, পাওয়ার 


| সরফার টরানর কেনার জন) চাষাঁকে বণ 
দানের ব্যবস্থা সামান্য 1শাথল করলে 
এবং নির্ধারিত জমি অগ্ক্ষা কম 
“|| লাঁদর ঘাঁলককেও ঘন্টার কেনার জন্য 
ভভ্ীক দিলে ট্রাই ববিক বাড়বে । 
গান্চিমংগ্গা সরকারের কৃষি [বিভা- 
| দের কাছে টার বার কোন হিসাবে 
নেই এ বড় আশ্চর্যের কথা । কাঁধ 
বিভাগ টা্রের পাঁরসংখ]ান সম্পর্কে 
|| নীরষ, এ রাজ্যে অন্য রাজা থেকে কত 
রাটর আসছে, কত টার রোজা] করা 
| হচ্ছে তার হিসাব দেলস ট্যাক্স দণ্তরে 
||] অথবা অকণ আঁফসে চাইতে যাওয়াও 
|| হাস্যকর হর । মোটামুটি হিসাব 
|| এদের কাছে মেলে। 
l গত বর এ্রল থেকে জ্‌লাই 
মাস পর্যন্ত পাশ্চমবঙ্গে [তিনলত 
জাটাত্তরখানি ঘাষ্টর তোঁয় হয়োছল। 
১৯৮৮-৮৯ লালে পশ্চিমবঞ্মে বারোলত 
চারটি ধরার [বাতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
নর বাঁক করন একট কোম্পানণ, 


বশেষ প্রাঁঙানাঁধ ঃ ৪৭ নদ্বর 
ওয়ার্ডের কাউলাঁদলর হচ্ছেন শংকর" 
| বর্ধন । কংগ্রেস রাজনণীততে বহযাঁদন 
|| ধরে আছেন। ওয়ার্ডের আওতায় 
ন] ইডেন হাসপাতাল রোড, লোঁনন 
সরণা, সেন্যাল আাভানউয়ের 
একাংশ প্রভাতি গুর,ত্বপূ্প' অধ্যল- 
পাবলো পড়ছে। এছাড়াও আছে 
চাঁদীন, বৃহত্তর কলকাতার মধাবতাঁ* 
|| মহা অণ্ডল হসাবে পাঁরাঁচত । পনর" 
সভার কাজ ঝরতে এসে হাজারো 
|| ধরনের বাধা আছে এইসব. অঞ্চলে। 
িলেষড মিশ্র ভাষাভাষী অঞ্চল 

হওয়ার জন্য সমস্যা আরো বেড়েছে 
|] আাডের মল সমস্যা হচ্ছে রাচ্তা। 
[} চাঁদীন এবং ইডেন হাসপাতাল রোড 
বেকে ভাঙাচোরা রাঙ্তার ব্যাপারে 
[| অনেকেই ৩9৪ আপান্ত জ।নিয়েছেন। 
হান কাউন[সলরের প্রচেণ্টা আছে। 
4 ওয়ান্কের আওতায় বসবাপকারী 
| লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে 
| ইডেন হাসপাতাল রোডে বসবাসকারী 
অনেকেই উল্লেখ করলেন, শগকরবাবং 
৷ গানাঁয় জলের ব্যাপারে যথেণ্ট উন্নীত 


ন দাঁটয়েছেন। জলের পাইপ বসালো 


বহ; দায়গায়। নর্দমাও 
হয়েছে বেশ বনু 


হয়েছে 
| "পাকা বরা 
৮ 


এইচ এম টি ঝোম্পানগ, মাহিচ্মু 
_ ১ কোম্পানী, আইসাদা কোণ্পান', 
চ্যরাজ কোম্পান, মাদ্রাজের গ্রন্রস 
খ্যাম্ড িলাস' কোচ্পানগ, ম্যাসগ্ন 
ফাগ্য, “সন এবং আরও ক ছোট বড় 
কোম্পানগ। ভারতে চাঁজ্লশ থেকে 
আটাম্ন অচ্ব শান্তর মকর বেশ বক্র 
হয়। প'য়তাল্লিল অন্বশাঁন্তর একাঁটি 
্রীষ্ীরের দাম পড়বে এক লক্ষ প'য়াতলে 
হাজ্জার টাকার মত ৷ । সাতচল্লিণ অশ্ব 
শান্তর ঘরীষ্টরের দাম পড়বে এক লক্ষ 
আটচাল্লিণ হাজার টাকার কাছাকাঁছ । 
এসকর্ট' কোম্পানণ বাঙ্গালোরে চাযাঁকে 
ঘাষ্টর বিষয়ে প্রেনং দেল্স। এরা দু 
বছরে সাড়ে তিনশো চাষাঁকে ঘন 
দিয়েছে এ যাবং । 

পাঁশ্িমবঙ্গে পাওয়ার টিলারের 
চাহিদা হরে চার হাজার । ভারতে 
দৃটি ব্র্যান্ডের পাওয়ার টিলার চাল? 
কর্ণাটকের 'মংসৃঁব্লঁ এবং কেরালার 
কুবোটা 1} মিদ্বাবল। পাওয়ার টিলার 
বাঁক গ্রচ্চমবঙ্গো বছরে ছয়নত। 
কুবোটা গাড়ীর বাঁক আট থেকে 
নয়নত। ভি এস টি ..ট্রার 
কোম্পানাঁর প্রাতানাধ এস আর 
রম্যাণ সংগে কথা হাঁচ্ছল। 


৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের মূল সমস্থা রাস্তা 
৭৩ নম্বরে শীতকালেও পানীয় জলের সমস্যা 


জায়গায় । অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
হয়েছে বাঁস্তর'। হান লোঁনন 
সরণ'র বহ, পুরনো ইলেবগ্রীনকসের 
এক বিক্রেতা বললেন, শঙ্করবাবদ 
অগ্চলে সোমেনপচ্ছ হিসেবে পাঁ়ীচত 
যাঁদও রাজনৈতিক হাতেখাঁড় অনেক- 
দন থেকেই । একটা কথা বলা যেতে 
পারে, শচ্ষরবাবর চেষ্টা আছে) 
সম্তাহে তিনাঁদন কাউলাসিলর সাহেব 
ওয়াড' . পারদশ'নেও বের হন বলে 
[তিন উল্লেখ করলেন। 

৭৩ নদ্বর ওয়ার্ডের কাউনাসলর 
হলেন আঁনল মুখার্জ। ৬নগ্বর 
বরো কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান। উল্লেখ- 
বোগা, কলকাতায় পুরসভার আওতাম্ন 
এই বরোর প্রাতটি কাউন[সলরই 
হচ্ছেন ঝংগ্রেসী । কলকাতায় ‘আদ’ 
1হসেৰে যাদের পাঁরাঁচাঁত বহুল 
পাঁরমাণে, অনিলবাবৃকে সেই দলে 
ফেলা যেতে পারে। ওয়ার্ডে ভয়াবহ 
সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের । ওয়ার্ড 
সমাঁক্ষায় পানীয় জলের অভাবের 
কথা অনেকেই উত্েলখ করেছেন। 
হাজরা রোড, এদ পি মংখাঁজ' 
রোড, আশুতোষ মথাঁজ' রোড 
এবং কালীঘাট বিজ সংলগ অঞ্চল 
নিয়ে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁরবার । 


অভাব। 


মিৎস:বিলী টিলার 
বাঙ্গালোরে ঘ্রঁনং দেবার বাংচ্ছা 
রেখেছে চাষাঁকে। মাগ্রাংজ প্রান্তর 


এাচ্ড টিলার কোম্পান', যাঁরা মাগা 
ফাগসিন কর তৈরী করেন তাদের 
সঙ্গে কথা হয়েছে 

টাক্টর [টিলার কোম্পান] তথা 
ট্যাকের প্রোডাকশন ম্যানেজার ড 
সতাশচল্নু বলেছেন বছরে এরা কুড় 
হাজার ট্রাক্টর তৈরণ করেন । সাত্চাল্লশ 
বিয়াজলশ পণরাঁতশ পণচিশ অগ্বশাঁত্তর 
রা্টর। একশত তিয়াততরজন ডিলার 
আছেন এদের সারা দেশে নানা 
এলাকায় । কৃষি সাংবাদিক সাজে. 
দল হক চৌধুরা . বলেছেন (১) 
পা্চ্চমবঞ্গের ট্রাষ্টীর ভিলাররা নিজেদের 
পাজি খাটিয়ে ট্রান্্র আন:ন। 
আগাম সবটাকাই খন্দেরকে বার করতে 
হৰে কেন? (২) ট্রানঈর সমস্যা নিয়ে 
পশ্চিমবন্গো সমঙ্ত ঘরী্টর কোম্পান? 
আলোচনাচক্ আপন বরুন (৩) 
পাচ্চমবঙ্গো ট্রাতর রোজার. করার 
ঝামেলা কমানো হোক (8) অকয্টুয় 
সামান্য শাঁধল করা হোক । ট্রাই 
[করি ও ব্যবহার 'বযয়ে কৃষ বিভাখের 
নিরজ্ণ চাই ৷ 


কম বেশ) প্রতিটি অঞ্চলেই পানী 
জলের অভাব । হাজরা রোডের 
জনৈক বাঁসন্দা বললেন, আপাঁন তো 
শুনছেন, শীতকালে পানীয় জলের 
একবার গ্রাঁম্মে আসুন ৷ 
দেখবেন, এক বালাত জল নেওয়ার 
জন্য প্রাঁভবেশীদের মধ্যে ভূল 
বোবাবুঝি। র:টিনমাফক চিত হয়ে 
দাঁড়িয়ে গিয়েছে এখানে । 


৭৩ নম্বরওয়ার্ডে'র অহংকার হচ্ছে, 
একটাও থাটা পায়খানা নেই। সম্ভবত 
কলকাতা পুরসভার আওতায় সংখ্যা- 
গত দিক দিয়ে, দ্বিতার স্থানে 
আছেন ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড বাঁল্তর 
ক্ষেত্রে । সংখ্যাটা হচ্ছে, ৬২টা। 
বাঁল্তর অবন্থা অনেক ভালো হয়েছে। 
যতন দাস পাকের কিছ: সংক্কারও 
করা হয়েছে। কাউলাঁসলর আনল 
মংখ্ার্জ অঞ্চলে বন্ত; প্রচচ্ড জন- 
পপ্রয়। আঁববাঁহত মানহযট সারাদিন 
হে'টেই বেড়ান। বয়সও হয়েছে 
যথেষ্ট । জন্‌তোঘ মংখা্জ 
রোডের এক চ্ছার বান্দার মতে, 
পানীয় দলের সমস্যা মেটাতে পারলে, 
দা হোচেষ্ট কাউনাঁসলর [হিসাবে 
পচাত হয়ে যাবেন আঁনল মৃখাঁজ। 


দপ'ন ॥ লুক্রবার ৫ই জানত্রারী? ১৯১০ 


{বশেষ প্রতিনিধি ৪ রাজ্যের পালল 
সম্পর্কে সাধারণ মানযের মোহ কোন 
কালেই ছিল না । আজও নেই । 
রাজনৈতিক দলের এক অংশের থাকতে 
পারে! বামপন্ঘীদের 'পটিয়েছিল 
কামীনল্ট খুন করোঁছল, অত্যা- 
চারের নির্মমতায় যে পাঁলণ ছল 
সীমাহীন এবং যে পর্বীলশ 
দৈহিক নির্যাতন করে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী 
দিয়ে নারীকে পর্যন্ত অসুস্থ করে বিক- 
লালা করে দরোঁছল সেই পলশকে 
বাম সরকার তোয়াজ করছেন বলে 
কথা উঠলে সাঁতাই অবাক হতে হয়। 

পালিশ কোনাঁদনই সত্যাদ্বেষা 
সাহস ও সং সাংঘাঁদকদের ভালো 
চোখে দেখোন। দেখতে পারোন। 
সাংবাদিকদের ওপর পাঁলশের অত্যা- 
চার সারা ভারতে বেড়েই চলেছে। 
পাঁণ্চমবঙ্চে বাম সরকার রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অসুস্থ, আঘাতপ্রাপ্ত 
অত্যাচারিত ক্ষাঁতগ্রচ্ত রাজনৈতিক 


পশ্চিমবঙ্গে ট্রাকটরের চাহিদা বাড়ছে পুলিশের জুলুষ ৪ অর্ধ সংবাদিক 


কমণ'দের জলা ক্ষাতপূরণ কিবা 
ভাতার বাবদ্থা রেখেছেন । পাঁলিশের 
অত্যাচারে অর্ধমৃত সাংবাদিকদের 
সাহাধা করার সরকার পাঁরকজ্পনা ক 
কিছুই নেই? ম্যার্শদাবাদ জেলার 
মদা্ণ'দাবাদ নিউন্জ পাঁঘকার সম্পাদক 
মোজাম্মেল বিদ্বাস (ডাকঘর ধ্যাঁপয়ান 
জেলা মর্পদাবাদ |) মার্শদাবাদে 
সামসেরগ্ ঘানার তংকাল'ন মেজ 
দারোগার দুনগ1তর বিরুগ্ষে একট, 
সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন । দারোগার 
নাম দয়াল (1) দয়ালবাব? থানা লক । 
আপে ভরে সাংবাঁদক মোজাম্মেল 
1বন্বাসকে প্রচজ্ড প্রহার করেন দৃই 
মাস শয্যাশায়! থাকতে হয় বিশ্বাসকে । 
অন্যায় ভাবে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার 
করোমধ্যা মামলায় জড়িয়ে প্রহার করা 
হয়। প্রায় উন্মাদ 'তাঁন। ক্রদ্র ও 
মাঝার] পত্র পাঁৱকা সম্পাদক ও 
সাংবাদিকরা তাঁর প্রাতিবাদ করেছেন 
এই ঘটনায়। 


পুরুষালি মেয়ে 


৯ পাতার পর 


কিচ্তু সামাঁজক, অর্থনৈতিক ও 
শিক্ষাগত কারণের প্রভাব যতই প্রবল 
হোক না কেন, অনেকথাঁন নিভ'র 
করে মেয়েদের ওপরেও। পারবেন 
এক করে দেওয়া হলেও সমকালীন 
মেয়েরা যে-যার মত জ্বতম্্। কেউ 
কেউ চোখ ধাঁধানো কেরিয়ারের আঁধ- 
কারিণী এবং আকর্ষণীয় ও নারাঁ- 
সুলভ গুণে ভ্যাষতা। আবার 


[কেউ কাজে ব্যর্থ, দ্র এবং মা 


[হিসেবেও.অসার্থক । 
" স্দীপংরুষ উভয়ের মঘোই নানা 


আসছেন গোরা দত্ত 
৩ গাতার পর 

সর্বশেষ খবর, রাজ্য মাঁ্ঘিসভায় 
আবার রে. আসতে পারেন তান 
চক্রবত। রাজ্য সি পি এমের এক 
মাঝাঁর নেতা বললেন, যতনদার 
যথেন্ট ধায়াশ্চিত্ত হয়েছে। মাঁন্যতব 
চলে যাওয়া, ছোট মেরে হাঁরয়ানায় 
খুন এবং মাথায় টিউমার অপা- 
রেশনের পর প্রান্তন পৃত'মন্ঘ৷ সাঁভাই 
বোবা মেরে গিয়েছেন! এছাড়াও 
জ্যোঁতবাবং হলাঁদয়া নিয়ে ভাষণ 
যাচ্ত ৷ রাক্তাঘাটের অবস্থাও খুব 


গুণ থাকে মাধুর্য ও করংণা নারার 
জঞ্মগত, পরের থাকে লাঁন্ত ও 
বেঙ্গ। লিল দের দিকে তাকালেই 
দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে কতগহলো 
সহজাত গ্বতঃচ্ফুর্ত প্রবণতা £ বাচ্চা 
মেয়েরা ছড়া কেটে পনতুলকে ঘুম 
পাড়ায়, বাচ্চা ছেলেরা কুস্তি করে, 
বল থেলে। প্রক্কৃতকে অনুসরণ 
করাই হল জীবনে সংখ ও পাঁরপর্ণতা 
লাভের শ্রেষ্ঠ পচ্ছা ! 
-প্তুদেনচোঁগ্ক মৌরাদয়ান 
পত্রিকার সৌজন্যে 


সরকার নতুন কর্মস্‌চ! গ্রহণ করবে ॥ 
মাঁচ্তুসভায় দগ্তয় অদল-বদল হতে 
পারে ।. জ্োতবাবৃর উপর ঘেকে 
কাজের চাপ কমানো প্রয়োজন । আর 
এম প কে এই মাসের মধোই ভূতীয় 
মন্ত অর্থাৎ বতীন চক্বতাঁর লুনা" 
স্থান পুর্ণ করতে বলা 'হাবে+ 
বামফুষ্টের কোন শাঁরকই বত'মাল 
অবন্থার [নাশ্ন্ত নন । উদ্যেগ দেখা 
দিয়েছে সর্ব । দলাঁয় কর্মীদের 
আচার-আচরণ পরিবর্তনের জনা 
কড়া সাংগঠাঁনক নির্দেশ ইতমযোই 
নি প এম থেকে সর্বচ্তরে পাঠানো 
হয়েছে । 


খারাপ । সবাঁদক দিয়ে ছ্যাঁক'দার __+_______-_ 


অনকুলেই পরিবেশ কাজ করছে বলে 
তিন উল্লেখ করলেন । 


বামফ্রণ্টের অবস্থা 


৩ পাতার পর 
দুর্বলতা দূর করার জন্য ফন্টে এবং 


দর্পণ 
বালো সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষিক ৫০ টাকা 
বান্মাসিক ২৫ টাকা 
৬১ মট লেন 
কলকাতা-১৩ 


শ্রশ্র ক 


ন 


3 “আর্থ, না জীবন’ এই শিরোনমে জনপ্রিয় সোভিয়েত সাপ্তাহিক “মস্কো 
নিউজ" তার নিজস্ব সংবাদদাতা আন্দ্রেই বেরোদেদকতের নেওয়া 
দুটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে তাঁরই ভাষা সহ। সহষে॥পিতা সম্পর্কে 
দুই বিপরীত মেরুর দৃষ্টিডাঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে ওই দুই সাক্ষাৎকারে । 


নিচে সক্ষেপে তা প্রকাশ করা হল! 


আজ সোঁভরেত ইউনিয়নে “সহ- 
যোগতা' (কোজপারেশন) ও 
সমবায়’ (কোঅপারোটভ ) ল্য 
দুটি প্রায়ণ বাব্ঘত হচ্ছে। দেশে 
রোঁজস্টার্ড' সমবায়ের সংখ্যা ৭৭,6৫০০ । 
আতে [নিবৃত্ত রয়েছে ১৪ লক্ষ মান্য । 
এয়া শিজ্পনুব্য ও ভোগাপণ্য উৎপাদন 
করছে, নিযুন্ত রয়েছে প্রকাশনা ও 


7" {ারবেবার কাজে । ১৯৮৮ সালে মোভি- 


* যেত সমবায়গল ৭ শত কোট রুবল 
(মোটামুটি 1হসাবে ১ রুবল ২০ 


না চাকার সমান ) মূল্যের পণ্য উৎপাদন 


। 






এ পাঁরযেরা বিতরণ করেছে। বিগত 
বছরের চেয়ে এটা ১৭ গুণ বেশি। 
একটি সুপাঁরাচিত উৎপাদন সমবায় 
প্লাগ্তিক ।' মচ্কো রিজিয়নের শহর 
নারোফোমিনস্ক-এর ইলেকা ক ইন- 
কুলেটর কারখানায় এট গাঁঠত হয়েছে 
দু বছরও হয়ান। আক্ষারক অর্থেই 
. ক্ষারখানাটি এই সমবায় তর করতে 
. বাধ্য হয়েছে। কারণ মণ্তাণালয় তার 
জন্য যে ভোগ্যপপ্য উৎপাদনের লক্ষা- 
আতা ধার্য করোঁছল তা অত্যন্ত বেন ৪ 
+ } আখের চেয়ে তন গণ । লমবারাট 
নাড়ির দাঅ-দরজাম তোর শর করল 
কারণ এর যোগান ছিল খুবই, 
"- অপ্রতুল । খ্‌ব িগাঁগরই তাদের 
৮ উৎপাদন মন্পণালর কতক নর্ধাঁয়ত 
লক্ষাঘাঘার চেয়ে দল্গ:ণ বোঁশ হয়ে 
স্গেল। এটা ক করে হল? 
প্রথমত, কাজের ঘন্টার সম্বব্যব- 
হারের ছ্যারা। ্বতাঁয়ত, উৎপাদনের 
উপারগ্থালর প্রাত অধিকতর ধল্সবান 
হরে, তৃতাঁত, সম্পদ ও কামালকে 
আরো কার্যকর ভাবে কাজে লাঁগয়ে ।. 
লাভের পারমাণ বোঁশ হওয়ায়, কার- 
খানয়ে কাজ করে যা পেত তার চেয়ে 
কয়েকগুণ বোঁশ মজার দেওয়া সম্ভব 
হল সমবায় কাদের । অনেক কর 
সমবায়ে যোগ 1দিরোছল, তবে, পরে 
অনেকে ছেড়েও গিয়েছে . 


আমি কেন সমবায় 
ছাড়লাম 

মোশন অপারেটর ভগাঁদামির 
(তঘোফয়েড কারখানার যোগ 'দয়ে- 
ছিল ১৯৮২ লালে। গত গ্রাঁণ্দে 
অন]ান্য আরো অনেক কারখানা 
কমার মত সেও তার বৈষান্নক 
অবস্থার হাল ফেরাতে “প্াস্তিক' সম- 
বারে যো দিয়োছি: (কিন্তু তন মাস 


বাদে আবার ফিরে গেল কারখানায় । 

সমবায়ে কমাঁদের অত্যন্ত তুচ্ছ 
তাঁচ্ছলা করা হতো । ওরা ওদের 
খ্বাশমত আমাকে দিয়ে কাজ বরাত । 
মোশন অপারেটর হিসেবে আমার যে- 
কাঙ্ছ করার কথা কারখানার আম 
তা'ই করতাম, অন্য কোন ব্যাপারে 
মাথা ঘামাতাম না। কম্ত; সঘবায়ে 
তানগ্প। আমার কাঙ্জ করার কথা 
ইলেকযট্রোপ্লোঁটং মোঁশনে কিন্ত তার 
বদলে আমাকে দিয়ে করান হতো মাল- 
নামান এবং ট্রেড খোঁড়ার কাজ । ওরা 
বলত জরুরশ কাজের এটাই নাক 
দক্তৃর। 

ধবনেষ কোন কারণ ছাড়াই ওরা 
কর্মীদের বরথাদ্ত করত । যেমন ধরুন 
হয়ত কাঞ্জে আসতে একটু দোঁর হয়েছে 
বা পাঁচ মাঁনট আগে চলে গেছে -- ৷ 
প্রথমবার সক করে দেওয়া ছয় তার" 
পর 'সাধারণ সভার সদ্যান্ত'অনুযোয়? 
বরখাচ্ত করা হয় ॥ বরথাগ্ত করা এবং 
জাঁরদানা ধার্য করার কাজগুলো, করে 
ফোরম্যান। মনে আছে, সপ্তাহ 
দেড়েক ওখানে কার্জ করার পর 
ওরৌচ্ডিং করার সময় একটা ভুল করে 
ফেললাম । ওটা ফোরম্যানের নজরে 
গড়ল, মাইনে কাটা গেল ২০ শতাংশ, 
মানে ৪০ রুবল। জাঁরমানা হতো 
নানা কারণে $ জোড়াতাঁল দিয়ে কাজ 
করার জন্য কিছ; ভেঙে ফেলা বা 
তোমার দোষে মোঁশন বসে যাওয়ার 
জনা) এক মানে তোমার দং'মাসের. 
বেতন জারমানা হলেও অবাক হবার 
কিছু নেই । সমবায়ের আদর্শের টানে 
আমি ওখানে কাজ করতে যাইনি, 
'গিয়োছলাম বোঁশ রোঞ্গার করতে ৷ 
কারখানায় মাইনে ২০০ র্‌বল হলেই 
যথেষ্ট মনে করা হয়। সমবায়ে ট্যাক্স 
বাদ 1দয়ে ৪০০ রুবল সহজেই রোজগার 
করা যায়। তাছাড়া খাবার পয়সা 
লাগে না, তাতেও দিনে ৫৬ রুবেল 
বে'চে যায় । ঘ:টিতে যাবার সমন দু’ 
মাসের বেতন পাওয়া যায়। সারা 
বছরে যাঁদ কোন সক লভ’ নেওয়া 
না হয়ে থাকে তাহলে ছাট দশাঁদন 
পর্যন্ত বাড়ানো যায় । 

শুনতে তো ভালই লাগে তবে এ- 
সব সুযোগ স্‌ঁবধে পেতে হলে 
তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে 
হবে। 

এই ‘রস নিংড়ানো' ব্যবন্থ্য অন্য 


কারো ভাল লাগে কিনা বলতে পারব 
না তবে আমোর যে লাগোঁন তা বলা 
বাহুলা । ওখানে নিজেকে চ্বাধীন 
বলে মনে হতো না। কলের প্‌তুলের 
মত কেবল কাজ করে হাও। ধূমপান 
লয়, কথাবার্তা লল্প। আর সব সমর 
ভর এই বুঝ চাকার গেল, এই বুঝ 
আঁরমালা হল। তোমার পাশে দাঁড়ানর 
কেউ নেই । কোন ইউাঁনয়ন নেই৷ 
আর সহকমী'? কেউ সহকম নয়. 
যে-যার মত আলাদা আলাদা ৷ 

সংক্ষেপে, মাত তনাঁট' মাস কাজ 
করেই বুঝলাম এবার ছাড়তে হবে। 
তিতাঁদনে অনেকেই ছাড়তে শর; 
করেছে । কারথানান্ন রে দৌঁখ 
মাইনে ৩০ রুবল বাড়ান হরেছে, 
সমবায়ের প্রলোভন থেকে কমাঁ“দের 
গ্রে রাখার জন্য । অনেকেই ফিরে 
এল, মাইনে বেড়েছে বলে নয়, হাঁফ 
ছেড়ে বাঁচবে বলে। 

সমবায় নিয়ে আপনি ক 
ভাবছেন? আমার তো মনে হল 
এগুলো শিগগর বন্ধ হয়ে যাবে 


গিরতরে। এগুলো কত: পক্ষের 
পছন্দমত নয়, বশেষ করে আমাদের 
বস্‌দের । 


[ফট চলাকালে প্রোডাকলন 
শপে পাকা প্রায় দণৃঘদ্টা আম 
তিলোভিয়েভের সঙ্গে কথা বাঁল। 
দেখলাম শপে সর্বত্র কর্মীরা ানংকর্মা 
বসে আছে, গর্পগহ্ষ করছে...। 
তুলনায় “লাদ্তকের কর্ম'চঞ্ল 
পাঁরবেশ দেখে আপনার মনে হবে ওরা 
ব্যাক পাগলের মত কাজই করে 
চলেছে। শঙ্কট চলাকালে কোন 
কম'র সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে 
না। বলতে হলে তার বাঁড় গয়ে, 
তা-ও ডে শিফটে যখন তার ডিউটি 
থাকবে না। 


কেন আমি কারখানা 
ছাড়লাম 


আলেবসাচ্দর - কোরাঁমালংসন 
ইলেকাধরক্যাল ইাঁজাঁনয়ার । কারথানার 
ফন্তপাঁত রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ছিল 
তার ওপর ৷ প্রায় একবছর ধরে সে 
মেকানিক হিসেবে সমবারের সঙ্গে 
বুত্ত। সে খোলাখবাঁল দ্বার করল, 
বেশি মাইনের টানেই সে সমবায়ে যোগ 
দিয়োছ। 

কেমন হলাম কারখানার? এক- 
দিক থেকে বলতে গেলে, ভালই । 
কাজটাও ছিল মনের মত, বোনাস 
পাওয়া যেত, ম্যানেজমেন্ট সমমান 
করত। কিন্ত; মাস-মাইনে যা হাতে 
পেতাম ২০০ রুবলের সামান্য বোঁশ। 
সমবায়ে আঁম হাতে পাই এর দ্বিগুণ, 
তাছাড়া নিরচায় লাণ্ড, বছরের ছেষে 
বোনা। গোড়ার খানিকটা দোনা- 


মোনা ভাব ছিল, নতবন কাজটা নেব 
কিনে না। আমার বো-গ আপাতত 
করল । বলল, কারখানায় যা মাইনে 
পাও তাই দয়েই কোনমতে চাঁলয়ে 
নেব। কারণ পারছ্কার । ইতিমধ্যে 
কানাঘৃষা শোনা যাচ্ছেল, সমবায়ে 
কাজ করা আত্মহত্যার সা'মল, সর্বদা 
ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, কখন চাকার 
হার। 

তবু, ঝধাকটা আম [নলাম। ক. 
বলব? এখানে যে-ভা'ব কাজ হয়, 
কারখানার চেয়ে তা একেধারে 
আলাদা 1 কারখানায় তোমার বরাগ্দ 
কাজ শেষ হলেই তম মত্ত, সিগারেট 
খেতে পার, একট: ঝিমিয়ে নিতে 
পার। এখানকার লয্মকানহন খুব 
কড়া। কাজে যোগ দেবার সঞ্চে 
সঙ্গেই তুম ফোএম]।নের কাছ থেকে 
একটা লিষ্ট পাবে-ডিউটির বাইরে 
তোমাকে ক ক কাঞ্ধ করতে হবে 
তাতে তা লেখা আছে। প্রাতাট 
ধুম পানের [িরাত আগে থাকতে ঠিক 
করা। পণ্যানন 1মানট কাঞ্জ করার পর 
পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিতে পার। 
1বলদ্ব করলেই শা।চ্ত। কাঁঠন জাধন । 
এদেশের মানুষ কারথানা এবং ইউ- 
নয়নের কাছ থেকে নরম ব্যবহার 
পেতে অত, তারা সবসময় কমর 
পাশে আছে। এখানকার নিয়মকান্‌ন 
সব সাধারণ সভায় অনমোদিত । তার 
কাছে দয়াদাক্ষিণোর আশা নিতান্ত 
দুরাশা। 

আমার ভাঁবয্যং স্পর্কে' আরম 
ক নাল্চত? আম টিকে যাব কিনু 
আমাদের সমবারের গলার হয়ত ফাঁদ 
জাঁড়য়ে যাধে। চারপাশের অজল্প 
ঈর্ষার [বধদ:ন্ট এর ওপর । লোকের 
মাথায় এখনো এটা ঢুকছে না বে, ষে 
বেশি রোজগার করছে সে নয়, আসল 
নত হল যে তা করতে বাধা 
দিচ্ছে সে। 

কোরামালংাীসন যখন ঈর্যার 
{বষনজরের কথা বলে তখন সে ঠিক 
কথাই বলে। কার্জ-অনংযায়ী মজার 
এবং সমান মজুরির নাত সম্পর্কে 
ভুল ধারণা ঘেকেই এর জন্ম! এই 
কারণেই (তিমোফয়েভ সমবায়ে কাজ 
করতে পারল না, ওখানে কাজের 
গুণাগুণ অনুযায়ী মজুর |নধা- 
{রিত। অবহেলাভরে কাছ করেও 
ধনার্দ্ট বেতন পেতে পেতে মানুষের 
অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। 

পেরেট্যৈকার একটা বড় কথাই 
হল কাজের প্রতি মানুষের দ:স্টি 
ভগ্গীগর পারবর্তন । 

অতএব সত্য সাঁত্য কি ঘটছে? 
প্রথমে, ভাবলা-চিন্তা না করেই সবাই 
চাকার ছেড়ে সমবায়ে এসে ভিড় 
জমাচ্ছে। সনবায়ে দং'এক মাস কাজ 
করার পরেই তারা বলতে নুর করে £ 


সাত 


পনকুঁচ করেছে ভাল মাইনে । কেউ 
ছেড়ে চলে মায়, কেউ বরখাদ্ত হয়, 
প্রধানত কাজের ঘকল সইতে লা 
পেরে ।' 

বারা তেমন কর্মঠ নয় এতাঁদনে 
তারা ছেড়ে চলে গেছে, রয়ে গেছে 
বারা কণ্টদাহঞ্ধ ও দক্ষ | এখালে 
কাজের কদর খুব বেশ । প্রথাগত 
শিক্ষা তোমার কতটা আছে,, তুম 
পাটির সদসা কনা, তা-নিয়ে এখানে 
কারো মাথাব্যথা নেই। তুম ক 
করতে পার, এখানে সেটাই একমাত্র 
{ববেচা । মাইনে ও মর্যাদা তোমার 
যোগ।তা ভরি । যোগাতা দেখাবার 
অজন্র সুযোগ আছে এখানে । খবৰ 
বড় আমাদের সমবায়াঁট, 9০০ জন 
কাঙ্জ করে! 

এইশুলোই আমাদের সাফদে৷র 
চাঁবকাঁঠ। মাইনে আমরা ভাল 
পাই, এটা ঠিক। (কিন্ত; কারখানাতে 
যাঁদ আমাদের সমান মাইনে করা হয় 
তা হলে ক হবে? আমার মনে হর 
না বিশেষ কিছ বদলাবে, কাজে 
িলোঁদ যেমন চলাঁছল তেমাঁন 
চলবে। 


ইউরোপের ঘটনায় 


৮ পাতার পর 

সমাজ্রতন্ম মানা হয়ান তাই এই 
{বিপর্যয় । সরাজতের মতে বিপ্লবের 
পর গণতব্যের সম্প্রসারণ যতটা করা 
দরকার [ছল তা করা হয়নি । 

রোমানিয়ার ঘটনাবলী রোজ 
কাগজে পড়ে এখানকার মধাবক্রদের 
মধো এখন গ্রেনে বাসে আলোচনা 
শর; হয়েছে। বামপচ্ছী কমা, 
সমর্থক ও ব্ীপ্রজীবারাও পর্ব 
ইউরোপের ঘটনাবলীতে খুব বিচ" 
{লত। [বধ জে প নেতারা এখন 
চেচিয়ে বলছেন 'মাক'সধাদ লেষ 
হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের 
মৃত্যুঘষ্টাও বাজছে ।' শধহ বমেফহ্ট 
কেন, নকশালপচ্ছ পাঁবরেও এখন 
পূব ইউরোপের ঘটনাবপী নিয়ে 
জোর আলোচনা চলছে। [সপ এমও 
নকশালগঞ্ছণ কিছ; নেতা আঁতিসর- 
লাঁকরণ করে এসব ঘটনাবল'র কারণ 
1হসেবে বলছেন সাংশোধনবাদ? পথ 
গ্রহণের ফলেই এসব হয়েছে । বাম- 
ফুক্টর এক নেতা এ প্রসঞ্গ বলেন 
'না। জবাব এত সহজ নয়। এর 
প্রাভাক্রদ্রা  পাশ্চমবলোও পড়বে । 
নেতারা ঘাঁদ আমলাদের মত তাঁদের 
মনোগত ইচ্ছে বঞ্তব্য ছড়াতে থাকেন 
তাহলে প্রাতিক্রিয়া আরও মারাত্মক 
হবে 
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প্রধানমন্ত্রীর কাজে বি জে পি অসন্তুষ্ট 


প্রধানমন্ম] বিদ্বনাঘপ্রতাপ সিংয়ের 
বাবহারে ও তাঁর কাজের ধরণ দেখে 
বে জে পি সক নয়। বি জে পি 
নেতারা ঘনিষ্ঠ মহলে ভি পি সিংয়ের 
[বিরদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশও করে 
ফেলছেন। বি জে 'পি-র হিন্দি ও 
ইছরোজি মুখপত্র “পাপ্ডদনা’ এবং “অর্গা- 
নাইজার' এ কায়দা করে এখন জনতা 
দল সরকারের সমালোচনা করা হচ্ছে। 
ভি পি সিংয়ের বিরদ্ধে বি জে পির 
প্রথম ক্ষোভের কারণ হল মুফতি 
মহম্মদ সঈদকে স্বরাষ্ট্র করা। ৬ 
[ডিসেম্বর ভিপি সিং মৃফতিকে এই 
দাৱত্ধ দেন। তার দুদিন পর অটল- 
বিহারী বাজপোঁয় গোরালিগরে সাংবা: 
[দিকদের বলোঁছলেন 'কে কোন দপ্তরের 
সন্ত হবে এটা ঠিক করার অধিকার 


প্রযানসচ্দীর আছে ।' খুব ভাল উত্তর 
দিরোঁছলেন বাজপোঁয়। কিন্ত 
বাজপোঁ় যে কারণেই এত ডাল 


মন্তবা করে থাকুন না কেন একজন 
মূসলিম নেতাকে এই প্রথম কেন্দ্রের 
দ্বরাণ্সন্যা করা বি জে পি মোটেই 
পছন্দ করছে না । আর এসএস ও 
(বিষ্ব হিন্দ; পরিষদ নেতারা এব্যাপারে 
মথি: অব) 

আর এস এসের এক নেতার মতে 
“বব জে 1প এবার ৮%ট আসনে 


জিতেছে হিন্দুদের সহানভ্‌তির জনা । 
সেই বি জে পি একজন মুসাঁলমকে 
সারা দেশের দ্বরা'রমন্্রীর পদে মানবে 
কেন ? বিধানসভাগংলোর [নর্বাচনের 
পরেই ভি পি সিং এর ফল বুঝবেন ।' 
ম্ফতির কন্যা রিয়া সঈদকে মুক্ত 
করার জনা নিঃশর্তভাবে পাঁচজন 
কাশ্মীরী সন্ছাসবাদীকে ম্যাক 
দেওয়াতেও বি জে পি কেন্দ্রীয় সর- 
কারের উপর ক্ষুম্থ হয়েছে । গত ২২- 
২৪ ডসেদ্বর কলকাতার বেলেঘাটার 
বি জে পির রাজা শাখার সভায় এসে 
সর্বভারতাঁয় বি জে পি নেতা ডঃ 
মুরলী মনোহর ষোশ”ও এ ব্যাপারে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিজেপি 
নেতারাও রাজীব গান্ধীর মতই মনে 
করেন কেন্দ্রে চাপেই জম্ম্‌-কাম্মীরের 
ফারুক আবদদল্লা সরকার নিশর্ত- 
ভাবে একজন পাকিস্তান? নাঙগারক সহ 
এঁ পাঁচজন সন্যাসবাদীকে, মৃত 
দিয়েছে। £ 

কাম্মীর ও পাঞ্জাবের সমস্যা সমা- 
ধানে ভি পি সিংয়ের মনোভাব দেখে ব 
জেপি খ্বই ক্ষুথ। বিজেপি 
নেতারা সাবেক জনসণ্যের আমল 
থেকেই দাবি করে আসছেন জন্মু- 
কাম্মীরের জনা বিশেষ ব্যবস্থা তথা 
স্ধাবধানের ৩৭০ ধারা বাঁতদ করতে 


গণি খান কি কংগ্রেস ছাড়ছেন? 


১ পাতার পর 
, রাজ্য কাগ্রেসের নাম প্রকাশে 
আঁনচ্ছক (বাঁশ'্ট এক নেতা বললেন, 
ব্যাপারটা 'দা্ল ইতিমধো জেনে 
{গযেছেন। হাইকমান্ড এই ব্যাপারে 
রাজা কংগ্রেসর 'বাশিঘ্ট কয়েকজন 
নেতাকেও ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন। 
সিদ্যার্ঘবাবুকে দিয়ে জেলা সফর 
করানো হচ্ছে এই দিকটা ভেবেই। 
সোমেন, সুব্রত ও প্রিয়র 
লড়াই বর্তমানে ইগোর 
এসে দাঁডক্ছে। কংগ্রেস 
নেতার মতে সোমেন মিত্র চাইছেন, 
প্রণব মুখযার্ভকে সিদ্ধার্থ রায়ের 
প্যারালাল দাঁড় করানোর জনা ৷ লক্ষ্য 
করেছেন নিশ্চয়ই প্রণববাব,ও স্বয়ং এই 
ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন । রাজা 
স্তরে প্রণ্ববাব,ও চাইছেন, সোমেন 
মিন্তর হাত ধরে জেলার কিছু 
অনুগামী তৈরী করে ফেলতে । প্রসঙ্গত 
তান উল্লেখ করলেন: দিল্লি প্রণব- 
বাঝুজে কি চোখে দেখেন । সম্প্রতি 
লোকমভা নিবাচনে (টিকিট বন্টনের 


ক্ষেরেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। 
কলকাতা উত্তর-পশ্চিম এবং কাঁধ 
দিয়েও শেষ মুহূর্তে দেবাঁপাল এবং 
আভা মাইতিকে টিকট দেওয়া 
হয়েছিল। সঃস্ত কিছ বুঝেও 
প্রলববাব সময়ের অপেক্ষায় আছেন 
বলে তান উল্লেখ করলেন । 

বরকত সাহেবের প্রসঙ্গে রাজ্য 
কংগ্রেসের মাঝার নেতারা 
বর্তমানে মৌন অবলম্বন করেছেন! 
কংগ্রেসের এক বাঁশঘ্ট নেতা বললেন, 
আমাদের নাম লিখবে লা। বরকতদা 
তো কংঘ্েস ছাড়ার লাইন ,ইতিমধো 
শুরু করে দিয়েছেন । দেখছেন, না. 
বি জে পিণ্ড ডাকছে । তবে একটা 
কথা বলছি এই প্রসঙ্গে, দলাবরোধশ 
কথাকার্ত বলুন না কেন 
বরকভগকে এন্ত হতে হচ্ছে না । দল 
ঠিক করে ফেলেছে, বরকতদাকে 


যতই 


কংগ্রেসে রাখা হবে। দেখা যাক্‌. 
প্রান্তর কেন্দ্রীয় দন্ত কতটা নীচে 
নামতে পারেন । 


হবে । বি জে দপ-র এটা অনা তন প্রধান 
দাবি । অথচ ২৯ ডিসেম্বর 28৭1 তর 
ভাষণের উপর বিওকে'র জবাব দিতে 
গিয়ে ভি পি সিং সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন 
সংাবধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা 
হবে না । কয়েকজন কংছেস সদস্য খন 
ভি পি সিংকে টোবণ চাপড়ে আঁত- 
নন্দন জানান । এতে বি জে শ ভিপি 
[সিংয়ের উপর দারুণ চটেছে। 

এর দুদন আগে ২৭ ডিসেম্বর 
লোকসতার জিরো আওয়ার বি জে পি 
এম পিরা কংগ্রেসীদের মতই বলেন, 
পাজাব সন্মাসবাদীদের মোকাবিলায় 
কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। কংগ্রেস 
এম পি পি চিদাদ্বরমের মতই বি জে 
পির বিজয়কুমার মালহোন্তা বলেন 
স্পাজ্াবে সরকার নায় হয়ে পড়ছে । 
বি জে পি নেতা মদনলাল খুরানা 
বলেন 'দল্তাসবাদীদের হুমাঁকতে 
হিন্দুরা পাজাব ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। 
পাজাবে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নতুন 
সরকারও পুরোনো কেন্দ্রীয় সরকারের 
মতই পাজাবে সন্দাসবাদ মোকাঁবলায় 
বার্থ হচ্ছে।' রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকদের 
ধারণা আসল রাজ্য বিধানসভাশুলোর 
নির্বাচনের পরই বি জে পি ভি পি পিং 
সরকারের বির্যম্ধে বিক্ষোভে আরও 
সরব হবে । 


বরকত গাঁন খান চৌধুরীর 
কংগ্রেস বিরোধী কথাবার্ত- শুরুর 
আগাম খবর হিসেবে আরো একটা 
বিস্ফোরক আঁভষোগ পাওয়া গিয়েছে। 
আঁভযোগকারী বরকত অনুগামী 
নিব! এক ক্র. নেডাবললেননউ্নি 
(বরকত ) এছাড়া আর কিই বা করতে 
পারেন? প্রদেশ সভাপাঁত হওয়ার 
গর থেকে প্রতিটি স্টোপিংয়ে সোমেন 
মির, মানস ভূ'ইয়া. আবদুল মান্নান, 
বাদল ভট্টাচার্য, এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্ষরা 
যা খ্‌শি করে গিরেছেন। টিকিট 
বন্টন থেকে শুরু করে জেলা কংগ্রেস 
কাঁমাটগুলোতে বরকত অনগামীরা 
দারুণভাবে কোণঠাসা হলেন । এর 
পরেও প্রদেশে থাকা যায় ? অভিযোগ- 
কারগ অবশ্য বললেন- দাদা (বরকত ) 
দল ছাড়ছেন না। এটাও রটানো 
হচ্ছে । আরো বেশি করে হেয় করা । 
দাদা চিরকাল গুতিশ্রতি রেখেছেন। 
বর্তমান পর্যায়েও তিনি কংগ্রেসের 
কাছে দায়বদ্ধ হিসেবে প্রাতশ্রৃত 
রাখবেনই । 


ত্রিশ বছর আগে «' 





সাবাস ভারত! সাবাস যেমু প্যাটেল * 


ম্‌তপ্রায় ক্রিকেটের 
পুনর,জ্ভীবনে কানপরের গ্রীণ পার্কে 
যাঁরা দলগত ও বান্ুগত ব্লডাশৈলগর 
-অগ্রান দ্ৰাক্মর রেখেছেন- ছয়ে পড়া 
দেশের সেই কটি খেলোয়াড় আন্ত 
সারা ভারতের আঁভনন্দণ ও কৃতন্ঞতা 
লাভ করেছেন । বারংবার ব্যর্থ তায 
কণ্ঠত ও িয়দান যারা একদিন বহু 
কন্ঠে নিন্দিত ও ধিরুত হয়োছিলেন, 
তাঁরাই আন সাফলোর গুচ্জবলো 
ভাস্বর. প্রাতম্বিকতার আকর্ষণীয় । 
ভারত টেস্ট ক্রিক্লেটে এসেছে কম 
পক্ষে সাতাশ বছর আগে । এই সাতাশ 
বছরের মধ্যে কখনো কখনো [টেন্ট 
খেলায় আমরা জিতোছ, কখনো বা 
আমাদের ক্রিকেটের বিপুল সম্ভাবনার 
প্রীতশ্রীত দিয়ে আমাদের খেলো- 
যাড়েরাই বিদেশের বিশেষজ্ঞদের কৃল্ঠা- 
হীন তারিফ আদায় করেছেন। 
কিন্ত; তব্‌ও ভারতীয় দল কোনাদন 
পারোন এতবড় একটি বিজয় বার্তা 
দেশবাসীকে উপহার দিতে অথবা 
"আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে এমন এক 
সাড়া জাগাতে । এই বিজয় ও চাণ্চল্যে 
ভারতের (ক্রিকেট ইতিহাসে যে সবচেয়ে 
গোর্বসয় কীর্তর আঁচড় পড়েছে সে 


জার ওয় 


কথা অবম্বীকাম ॥ 

সু প্যাটেল এই কাহিনীর প্রধান 
চারত সন্দেহ নেই. কিন্তু [ভণই এক- 
মাত চরিত্র নন। তারই পাশাপাশি 
ছিলেন পাল উমারগড়. বাপ; নাদকারনি 
প্রমূখেরা । আর ছিলাবিভয়? পক্ষের 
দলগত সংহত, আঁধনারককে ঘিরে 
প্রয়োজনীয় মুহ্তে যে সংহাঁত দানা 
বোধেওঠে- টেস্ট দলে খেলে রোড়াহসেবে 
রাম্চাঁদের জায়গা পাওয়ার যোগাতা 
আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে 
পারে কিন্ত; তার অধিনায়কের ভাঁমকা 
সম্পর্কে রামচাদকে কটাক্ষ করে কোন 
প্রশ্ন অদূর ভাতষাতে উঠবে কিনা” 
সন্দেহ । খেলোয়াড় হিসেবে হয়তো 
রাম্চাদ মাফলা লাভ করতে পারেনান 
কিন্ত; আঁধনায়ক হিসেবে তান যা 
করতে পেরেছেন তা অনাদের অসাধা ॥ 
এমন কার্ড স্থাপন করা রামচাঁদের 
চেয়ে যোগ্যতর ও গুণ! [আঁধনায়কের 
পক্ষে অতীতে সম্ভবপর হয়াঁন । 

হয়তো রাচ্চাঁদ ভাগ্যক্ষত্রীর 
আদরের দুলাল । কন্ত্‌ কুকেট খেলায় 
ভাগোর খেয়ালকেই বা অস্বা- 
কার করবো কেন? 

( ১লা জান ক্লারী--১৯৬০ ), 


পূর্ব ইউরোপের ঘটনায় 
বামপন্থী মহলে আলোড়ন, 


রোমানয়া সহ পূর্ব ইউরোপের 
সমাজতাচ্ঘিক দেশগুলোর সাল্প্রাতক 
রাজনোতক ওলোট পালটের ঘটনার 
পাচ্চিমবঙ্গোর সবকটি বামপচ্ছ দলের 
নেতা, কম ও সমর্থক মহলে দারুণ 
আলোড়ন উঠেছে । এ রাজ্যের বাম- 
পচ্ছণী [কিছ নেতা ও সচেতন কমাঁ“দের 
সংগে আলোচনা করে বোঝা যাচ্ছে 
সকলেই একমত যে সোবিরেত নেতা 
মিখাইল গোরবাচভের গ্রাসনগ্তের 
ফলেই পূৰ ইউরোপের দেশগুলোর 
জনসাধারণ শাসক কমিউনিষ্ট পাটির 
লেতবন্দের আমলাতাঞ্তিক মনো- 
ভাবের বিরুদ্ধে রাচ্তায় দাঁড়য়ে 
বিক্ষোভে ফেটে পড়তে সাহসী হয়ে- 
ছেন। 

পাঁচ্চিমবঞ্চের বামদ্রুন্টের এক 
প্রভাবশালগ নেতা বলেন মোঁবর়েত 
ইডীনয়নের আমেশনয়া, জার্জয়া, 
উদ্্বোকল্তানের দাঙ্গা, চাঁনের ছাত 
আন্দোলন, হাঞ্গোরতভে গণ অভ্া- 
খানের পর সেখানকার লাসক পাঁট'র 


নাম পাঁরবত'ন, পোলাজ্ডে অকামিউ- 
িল্টদের আয়, পূব জামান জন- 
গণের জাতায়তাবাদের ধারায় ব্যালন 
দেওয়াল পতনের পর রোমানিয়ার 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলগ ভারত সহ 
বিশ্বের মাকপবাদীদের চিন্তায় 
ফেলেছে । সব ক্ষেত্রেই জনসাধারণের 
একটা সাধারণ অভিযোগ হল পাটি 
নেতৃত্বের দংবণ', দাম্ভিক ও আমলা- 
আমকে মনোভাব । 

আর একছন বামপচ্ছণ নেতার মতে 
এসব ঘটনাবল'র প্রভাবে এদেশেও 
এখন বাম আন্দোলন ছনমানসে ছাপ 
ফেলতে পারবে না। 
. এসব রা্গনোতক ঘটনাবলী 
সম্পর্কে আলোচনার জনা এপ্রিল 
মাসে সি পি এম কেন্দ্রীয় কাঁমাটির 
বৈঠক ডাকা হচ্ছে। সি পি 
এম পাঁলটব্যরোর সদস্য হরাঁকবেগ 
{সং সুরাজৎ রাঁধবার নয়াঁদাল্লতে 
বলেছেন পূব" ইউরোপের দেশগুলোর 

এরপর ৭ পাতায় 


৮৯০০৬ পা Be me sm tt ee BMT te i: 
সম্পাদক £ হাঁরেন বসু । সম্পাদক কতক আযজেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭-]ব রবপঞ্্ু সরণণ, ( শোভাবাজার মোড় )কিকাতা-ও থেকে মুত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১। মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ ঘেকে প্রকালিত॥ 


০০1 


রাজ্যের সব জেলায় আর এস এস, সন্তান 
দন্ত ও আনল্দমাগীদের সংগঠন বাড়ছে 





LL —— 
৩২ণ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । শুক্রবার ১২ই জানুয়ারী '১০। দাম-_এক টাকা 
০২১১০ শী 


জ্যোতিবাবুর নির্দেশে 


কলকাতা 


পুরসভার 


নির্বাচন পিছিয়ে গেল 


মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা 
প্ররসভার [নির্বাচন পাঁছয়ে দেওয়া 
ছল। পরম চের়োৌছলেন, মার্চ 
দলেই ির্যাচন সেরে ফেলতে । বাদ 
লাধলেন দ্বয়ং মুখাদন্তী। নাত 
গছদেবে দুটো দিকের কথা বলা 
হয়েছে৷ 

প্রথমত, নর্বাচনের আগে বদ্ধ" 
ব্যাঙ্কের দেওয়া টাকা খরচ করতে 
হবে। বিশেষত বাঁন্ত ও পানীয় 
জলের ধ্যাপারে সমস্ত টাকা খরচ 
করতেই হবে। এরই পানাপাশি 
পরত দফতরের (স্বয়ং মুখ)মল্তীর 
দফতর ) আওতার বৃহত্তর কলকাতায় 
গ্‌র্ত্বপূণ রাম্তাগবলোকে জরুরী 
ভাতে সারিয়ে ফেলার [নদে'শও 
সম্প্রাত মুখামন্তীর দফতর থেকে 
দেওয়া হয়েছে । 













গত শানবার বেলা তখন দেড়টা । 
পাক স্্রীটে দ্র রেল্টুরেল্টের সামনে 
এসে থামল বিরাট দাম! মাঁস“ডজ্জ 
গাঁড় । নামলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাতি বরকত গাঁন খান ভৌধরণ, তার- 
পর মমতা ব্যানার্জ' ও কংগ্রেস [বধা- 
ফলক গোবিজ্দ নঙ্কর ৷ বরকত সাহেব 
মমতাকে ডাকলেন গ্রুরিজে ঢোকার 
জল্য। মমতা বললেন, ‘না, এসব বড় 
লোকের রেষ্টুরেন্ট আম চিক না! 





দ্বতাঁয়ত, রাজ্য সম্পাদক- 
মল্ডলীর বৈঠকে সম্প্রীতি মৃধ্যমন্য! 
বলেছেন আস বৃহত্তর কলকাতায় 
পুরসভা নির্বাচনে বি জে পি 
সম্পর্কে ক স্টাটোজ নেওয়া হবে, 
তার জন্য আরও কয়েকাঁদন অপেক্ষা 
করা দরকার ৷ এক্ষেত্রে যান্ত ?হসেবে 
হ্যোতবাবহ বি জে [পর সর্বভারতীয় 
উত্থানের পাশাপাঁনি বৃহত্তর 
কলকাতায় |হম্দী ভাষা-ভাষা অণ্ডল 
ও উদ্বাদ্তু অণ্চল প্রসঙ্গেও [বনেষভাবে 
আলোকপাত করেছেন। এই দুই 
অঞ্চলে ব জে পি যাঁদ অপেক্ষাকৃত 
বোঁশ ভোট টেনে নেয় তাহলে 
কংগেসীরা পুরসভা দখল নিয়ে নিতে 
পারেন এবার । সেক্ষেতে আরো 
বেশি অপ্বাঁপ্তকর অবস্থার সান্টি হতে 

এরপর ৭ পাতার 





গাবাশ মমতা ! 


বরকত সাহেব মমতাকে বারবার 
বলতে লাগলেন রেষ্টুরেষ্টে ঢোকার 
জলা। মমতা বললেন গ্রামগ্জে 
বংগ্রেদী কমী'রা অভাচারত হচ্ছে 
আর আম এখানে ভাল ভাল [জানস 
খাব, এটা ভাবতেই পার না| ফুট- 
পাথে লোক জমে গেছে ততক্ষণে, 


মমতা শেষে বরকত সাহেবকে বললেন 
আম ভাঙড় যাচ্ছ, মিটিং আছে। 
আপাঁন খেয়ে আসুন । দেখে অনেকে 
বললেন, সাবাশ মমতা । 


গাঁন্চমবঙ্গের সমস্ত জেলায় আর 
এস এস, সন্তান দল, আনন্দ মাগ!“- 
দের সংগঠন আঁত ঘ্ুত হারে বাড়ছে 
বলে রাজ্য গোগেছ্দা পুলিশের এক 
কতা জানান । গোয়েণ্দা পু1লশের 
মতে উত্তর ও দক্ষিণ বঞ্গের প্রাতাটি 
থানা এলাকায় এখন এই সব সংগঠনের 
পতাকাতলে প্রচুর লোক আসছে। 
সদস্য বৃত্ধির হার সবচেয়ে বোঁশ সন্তান 
দলের । বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা এখন 
বামপচ্ছ) রাজনখাততে আচ্ছা হারিয়ে 
বোঁশ করে সন্তান দল ও আর এস 
এসেয় সদস্য । 

প্রাঁত রাঁববার সকালে সোদপরের 
সংখচরে সন্তান দলের কেল্ল্রীয় আশ্রমের 






পাঁশ্চমবঞ্চের বামপচ্ছণ নেতারা 
বর্তমান রাজ্জনোঁতক অবচ্থা নিয়ে খুব 
সজম্ট নন। ৬জানুল্লার ব্রিগেড 
ময়দানের সভায় আনানহর্‌প লোকও 


হয়নি। এদিন মঞ্চের পাশে দাড়িয়ে 
বামফ্ুষ্টের এক নেতা বল!ছলেন সত্তরে 
ৰগেডে গ্রাম বাংলা থেকে পায়ে হেটে 
জেঠা করে লাখ লাখ মানুষ আসতেন । 
এখন বাস লারতে আনা হচ্ছে 
তাতেও আগের মত সে উদ্দীপনা আর 
নেই। ধরে বেধে এখন ঘতঙজনকে 
নিয়ে আসা হয় তাদের অনেকেই 
নেতাদের বন্তুতা পুরু হবার আগেই 


সভায় প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে। দুর দুর 
প্রান্ত থেকে দশো তনলো লোকের 
{মাঁছল সোদপুরে আসছে। প্রাঁত 
রাঁববার সকাল আটটা থেকে বেলা 
দুটো তিনটে প্য'জ। সোদপর ল্টেশনে 
দাড়য়ে থাকলেই দেখা যাবে সন্তান 
দলের ক্রমবর্ধমান ভন্তদের এবং শোনা 
যাবে ‘বাধা নাম কেবলম ।' 

গত রাঁববার (৭ জানুয়ারি) 
দাঁজণুলং মেলে উত্তরবঙ্গ থেকে চার 
পাঁচশো লোক আসেন দখক্ষা [নিতে ৷ 
শিলিগুড়ির মাঁটিগাড়া অঞ্চল থেকে 
৬০/৬৫ জ্রন এসোঁহলেন । এ'দের মধো 
ছিলেন ণাঁলগুঁড় চ্পোট'স গুডস 
কারখানার শ্রামক গোরীঙ্গ বারই ও 
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মাঠ ছেড়ে উঠে যেতে থাকেন । 
বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যে 
ভাল নয় তা শনিবার ন্িগেডের সভায় 
সভাপতি বিনয় চৌধ্‌রাই বলেছেন ।, 
বনয়বাবব এই বযিজ্য়োংসবে বলেন 
‘যেভাবে আমরা বিজয় চেয়োছিলাম 
সেভাবে বিভ্রয় হয়নি।. কংছেস 
হারলেও ১৯৩ট আসন পেয়ে একক 
বৃহত্তম দলের শ্বীকাতি পের়েছে। 
সাম্প্রদায়িক শান্ত প্রচন্ড শাঁন্তলালা 
হয়েছে । বাম গণতাদ্ঘিক শা ছোর- 
দার হয়ান।' এ সমাবেশে বিনয়বাৰব 
সকলকে সতর্ক করে [দিয়ে বলেন 


২২১৯১ 1 | 


দাঁপেন চকুবতীঁ। এ'রা জানালেন 
শালগাঁড় মহকুমায় এখন সন্তান 
দলের সদসা হবার জন্য সাড়া পড়ে 
গেছে। আদবাসীরাও সন্তান দলে 
নাম লেখাচ্ছেন। জলপাইগাঁড়র আম- 
বাঁড়র কাছে শিকারপুর চা বাগান 
যাঁগ্ত থেকে দ'ক্ষা {নিতে এসোঁছলেন 
{তশ বছরের আদিবাসী যুবক কাম্টু 
কুজংর | কাচ্টু জানালেন তাঁদের এলা- 
কার বহ কংগ্রেস, সি প এম, আর এস 
1প কমণ'ও সন্তান দল করেন। তারা 
সারা বছর সন্তান দলের সঙ্গে থাকলেও 
ভোটের সময়টুকু আলাদা হয়ে যান। 

গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্তা 
জানান রাঁববার সকালে বহু জায়গায় 
আর এস এসের অলংশীলন হয়। দু 
বছর আগে সেখানে যত স্দসা অন্‌ 
শাঁলন করতেন এখন তা অনেক বেড়ে 
গেছে! আনল্দমাগারাও কয়েকাঁট 
জেলায় বেশ ছাঁড়য়েছে। বপরাঁতে 
বহ জায়গায় ম:সাঁলমরা মনসালম 
লীগ ছ্ামাত-ই-ইসলামগতে যাচ্ছেন। 
এসব শ্রাতরোধে জনগণকে 'শারক্ষিত 
করার জন) বামপচ্ছণদের কোন ধারা. 
বাহিক কর্মসূচী নেই। 


অবস্থা ঘা দাঁড়রেছে তাতে আত্ব- 
সন্তচ্ট্র কোন কারণ নেই ॥ 
সভামঞ্জের পেছনে দ [তিনজন 
নেতা নিজেদের মধ্যে পর্ব ইউরোপের 
ঘটনাবল ও বিজেপি প্রসঙ্গে 
আলোচনা করাছদেন। লোকসভা 
নির্বাচনে কেরলে সি পি এমের পরা- 
জয়, সারা দেশে বি জে পির এত 
আসন লাভ ও পূর্ব ইউরোপের 
প্রাতাট দেশে কাঁমটাঁনচ্ট পার্টির 
নেত্বৃদ্দের [বরুদ্ধে গর্াবিক্ষোভের 
ঘটনায় এ রাজের 'বামপচ্ছণ নেতারা 
এরপর ৮ পাতায় 
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রাজ্য কংগ্রেস ভাঙ্গতে পারে $ 
রাজীবের বিরুদ্ধে (ক্কাত 


দর্পাণের পর্যবেক্ষক ঃ আগামী 
ফেব্রুয়ারি মার্চে একট ফেল্রঁয় শাসিত 
অনল সহ নয়াঁট রাজ) বিধানসভার যে 
নাচন হচ্ছে ভার উপ কংগ্রেসের 
ভাঁষব্যং নিভ'র করে । রাজীব গাল্ধাঁর 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসদের ক্ষোভ বেড়েই 
চলেছে । ইতিমধ্য মহারাঞ্টে কয়েকজন 
প্রভাবশালী দলনেতা কংগ্রেস ছেড়ে 
ভ্রনতা দাল যোগ (দিয়েছেন । আসন্ন 
নির্বাচনের ফলাফশ খারাপ হলে প্রায় 
সব রাছেই কংগ্রেসে [বিদ্রোহ দেখা 
দেবে। পাঁশ্চমবঙ্গে এ সময় চারাট 
বিধানসভা এবং একাঁটি লোকসভা 
আসনে 'নর্বাচন হবে। তাতে 
কংগ্রেসের ভয়লাভের কোন 
আলা নেই) পাঁশ্চমবঙ্গে এ নিবশী- 
চনের ফলাফল যাই ঘটুক না 
কেন, মার্চে এই রাজ্যে যে কংগ্রেসের 
বড় রকমের ভাঙ্গন দেখা দেবে তার 
জন্য প্রচ্তাঁত শুর হয়ে গেছে । আর 
এই 'বন্রোহের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন 
আর কেউ নন, দ্র প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত এ বি এ শাঁন খান চৌধুরী 
সাহেব। ভান আপাতত 'বি জে পি 
দলের প্রশংসা করলেও আসলে 
কেন্দ্রীয় গ্তরের কয়েকজন 'বাঁশণ্ট 
জনতা দলের নেতার সঞ্চে ঘাঁনণ্ঠ 
যোগাযোগ রাখছেন । আর এই ঘটনাটি 
চাপা দেওয়ার জন্যই কযামোক্রেজ 
হিসেবে বি জে পর প্রশংসা 
করছেন। 


বরকত সাহেব পাল্চমবঞ্গোর গ্রামে 
গ্রামে সফর করতে শুর) করেছেন | এই 
সব সফরে খুব জ্বাভাঁবক কারেলই 
তাকে ন পি এম-এর বিরদ্ধে রণ- 
পস্কার দিতে হচ্ছে । আসলে [জং 
তান ব্যাপক সংখ্যক কংগ্রেসীদের 
ননয়ে দলত]াঙ্গের প্রস্ততি চালাচ্ছেন ) 
মুখে রাজীব ভান দেখালে বরকত 
সাহে তাঁর ভাষণে এবং রাজ্যে নির্ব।- 
চনে কংগ্রেসের পরাদ্রয় এবং সংগঠনকে 
দূর্বল করার জন্য কংগ্রেসের হাই- 
কমাহ্ডকে দায়) করছেন । হাইকমাষ্ড 
মানেই রাজার গাচ্থখ। রাজীব 
গাচ্ধীকে দলের সভাপাঁত পদ ছাড়ার 
জন্য বারা চাপ দিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে 
বরকত সাহেব প্রাতাঁদন যোগাযোগ 


' রাখছেন ৷ রাদীব 1কছনতেই পদ ছাড়- 


বেল'না। আর নেই স্ধোগেই দল- 


ত্যাগ করা হবে। তবে কংগ্রেস শাসিত 
যাল্যগ:লিতে বাদ বনর্বাচনে 
কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে তাহলে রাজীব 
[বিরোধী নেতাদের পথ্য প্রশস্ত 
হবে। 
পাশ্চমবঙ্জে আন্ণ্মিক ভাবে 
সিদ্ধার্থণৎ্কর রায়ের রাজা রার্জ 
নীতিতে একক ভাবে চলার [পিছনে 
বাঞ্জীব গান্ধীর হাত আছে বলে বরকত 
সাহেব এবং তাঁর অনগামাদের দড় 
বিশ্বাস । তা নাহলে [সক্ধার্থশরকর 
রায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে 
পরামর্ণ না করে গ্রাম-দর্শনে সাহস 
পেতেন না। 
বরকতের অননশ্ামীরা সকলেই 
জানেন অ স্থরমাঁত সিম্ধার্থশগ্কর 
রায়ের উপর পাঁণ্চমবঙ্গের জনগণ 
দুরের কথা কংহেসীদেরও ফোন আচ্ছা 
নৈই ৷ বরকত সাহেবের বিরোধী 
গোষ্ঠ'গৃংলই পসম্ধার্থবাবৃকে মদত 
দিচ্ছেল। সিদ্ধার্থ বাবর কংগ্রেসী মন্ত 
হওয়া, মগ্চিত্ব ছেড়ে বামপচ্ছাঁদের 
গমরণাপন্ন হওয়া, আবার বামপচ্ছণ- 
দের দ্দিনে কংহেসে ফেরা, ১৯৭১ 
৭৭ সাল পর্যন্ত মাঁন্তিত এবং মৃখ্য- 
মাল্যত্ধ চালিয়ে পাঁণ্চিমবঞ্চে কংগ্রেসের 
ভাবমার্জ ম্লান করা, হীঁন্দরার পরা- 
জয়ের পর দলত্যাগ করা, পরে আবার 
রাজীবের কৃপালাভ করে রাজ্যপাল 
হওয়া প্রভাতি ঘটনার পরে জ্যোঁত বসব 
তো দূরের কথা অদীম দালগ্গস্তের 
বকল্প হওয়ার ক্ষমতা [সম্ধার্থবাবৃর 
নেই । জরুর' অবচ্ছায় আসলে নক- 
শালপঙ্ছণ, সি পি আই এম ও বাম- 
পচ্ছাঁদের উপরই তিনি [নর্যাতন 
চাঁলয়ে ক্ষান্ত হনান, বহ্‌ ঝংগ্রেসীকে 
[তান বিনা বিচারে আটক রেখে" 
ছিলেন নিজের একনায়কন্ধ কায়েম 
করার জনা । পাঁল্চমবঞ্দে কংগেসকে 
সমূলে ধ্বংস করেছেন সন্বার্থবাযৃ । 
তাঁকে আবার ফাঁরিরে আনার একমাত 
উদ্দেশ বরকতকে ঘায়েল করা! 
বরকতের উপর বেশ কিন ধরেই 
রাজীব খশ নন। তাই বরকতও সর্ঘ- 
. শান্ত বিয়ে স্ধার্থের বিরোঁধতায় 
নেমেছেন । ঁসম্ধার্থবাবংকে এখন 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁত করা হলে 
বরকত সাহেব আর দের করতেন না। 
তান এক্ষবান বিদ্রোহ করতেন । এবং 
তা করা হলে অন্যান্য রাজ্যেও 


কংগ্রেসীদের উপর তার প্রভাব 
পড়তো । 

এসব বুঝেই রাজীব 1কছটা পি 
হঠেছেন। তবে মার্চ-এপ্রলে [তান 
গসক্ষার্থকে গ্রদীতে বসাবেনই | 
এঁদকে বরঙ্কত সাহেব এবং অন্যান্য 
বহু কংগ্রেস নেতা বুঝতে পেরেছেন 
ভি পি সিং-এর মাঁন্রদভা সহে 
ভাঙ্গবে না । বামফ: এবং (বি জে 
1প নিজেদের জ্বাথ্থোই ভি পি সর- 
কারকে বাচয়ে রাখবে । চ%শেখরের 
বিদ্রোহ করার ক্ষমতা নেই। করলেও 
জনতা দলের তাতে ক্ষাঁত হবে না। 
কাজেই অঙ্পাঁদনের মধোই আবার 
কেশ্দরে (ফিরে আসার স্বপ্ন যারা দেখ- 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে যারা বুগ্ধিমান 
তাঁরা অবস্থাটা উপলব্ধ করছেন। 
ইতিমধ্যে ভি পির জনপ্রিয়তা বাড়ছে । 
আর রাজীব কংগ্রেসে |নর্বাচন 
কিছ্‌তেই করবেন নী সব বুঝেই 
বরকত সাহেব প্রচ্তাতি গড়ে তুলছেন। 
অরুণ নেহেরুর সঞ্চে তার ঘাঁনষ্ঠতা 
সকলেরই জানা । বরকত সাহেব 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন । এই 
অবস্থায় মার্চ গাপ্রলে এরাজ্দ্যে কংগ্রেসে 
ধস নামার পথ ক্রমেই প্রলঙ্ত থেকে 
প্রশঙ্ততর হয়ে উঠবে । 


রাজ্য জনত! দলে 
গোষ্ঠী কৌদন্ত 
চরমে 


জনতা দলের পাঁশ্চমযঙ্গ পাখার 
এখন গোম্ঠীকোম্দল চরমে উঠেছে। 
প্রথম থেকেই এই সংগঠনে অনো ছ 
সেন গোষ্ঠীর সঙ্গে পুরোনো জনতা 
পার্টর নেতা সমর গৃহ [দিলগপ 
চক্রবতাঁ গোষ্ঠীর রোধ লেগেই 
আছে । দলের সর্বভারতাঁয় সভাপাঁত 
ভি পি সিংয়ের সামনেই দৃই গোষ্ঠীর 
মধ্যে বাদাঁবতচ্ডা হয়েছে । একেবারে 
কহগ্লেসী কালচারে গোষ্ঠশীভাতক 
সংগঠন চলছে দেখে দ চারজন 
বাঁতশ্র্ঘ হয়ে জনতা দল ছেড়েও 
দিয়েছেন 1 

অলোক সেনের ডান ও বাম হাত 
বলে পরিচিত আঁজত চক্রবর্ভাঁ ও 
শ্যামল ভট্টাচার্য প্‌রোনো কগগ্রেসী 
নেতা ৷ এ'রা সমাজ্রতণ্চ! সমর গৃহ 
ও দিলপ চক্রবতাঁ'কে জনতা দলে 
পাত্তাই দিতে চান না। অশোক 
সেন গোম্ঠী ?স পি আই এমের পক্ষে 
কিন্ত; সমর গহরা কট্টর সি পি আই 
এম বিদ্বেধী। ১০ জান;ুয়ারি অলোক 
সেন গোষ্ঠী ও ১২ জান;য়াঁর সমর 
গৃহর নেতৃত্বাধীন গোথ্ঠী প:থকভাবে 
কলকাতায় কনভেনশন ডেকেছে) 
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দর্পণ ॥ ৮ই জানুয়ারী ১৯৬০ 





ডাঃ রায়ের অস্ত্রোপাচার 


দাঁজশীলংয়ে ডাঃ [িধানচচ্গু রায়ের 
চোখে অস্যোপচার করা হয়েছে। 
আঁভন্্ সার্জেন খুবই কাঁতত্বের সঞ্গে 
অঙ্গোপচার করেছেন । ডাঃ রায় 
সম্পূর্ণ সৃন্থ আছেন । আমরা আশা 
কাঁর পণ" দ:াণ্টশাঞ্ত লাভ করে [তান 
অনাতাঁধলচ্বে জনগণের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করতে পারবেন । 

ভাঃ রায়কে সৃদ্ছ রাখবার জনা 
বাঙাল) নিশ্চয়ই প্রাণপাত করতে 
প্রচ্তুত আছে । আমরা শুধু সাঁবনয়ে 
এবং সসঞ্কোচে একট কথা ডাঃ রারের 
কাছে নিবেদন করতে চাই । যতুদর 
শুনোছি ডাঃ রায়ের চোখের অস্‌থ 
এমন মারাত্মক নয় ॥ কছৃঁদন আগে 
ডাঃ রার ভয়েনায গয়ে তাঁর ডান 
চোখের ছান কাঁটয়ে এসেছেন? 
কেটোছলেন [ভয়েনার প্রাঁসদ্ধ চক্ষু 
চাঁকৎপক ডাঃ 'িন্ডনার। এবার 
দাঁজ“লংয়ে বা চোখের ছাঁন কাটান 
হয়েছে এবং অচ্তোপচার করেছেন ডাঃ 
লিচ্ডানারের যোগ্য ছাত ডাঃ বোয়েক। 
ডাঃ [লজ্ডনারও অস্যোপচারের সময় 
হাঁজর [ছিলেন । ডাঃ রায়ের চোখ 
সমগ্র বাঙাল'র নয়নের মাঁণ, কিন্ত 
তাঁর উপরের পর্দাঁট সারাধার জন্যে 
সাঁতাই কি এই রাজসংয় যজ্ঞের প্রয়ো- 
জন ছিল ?£মোডকেল কলেজের আউট- 
ভোরে দৌনক প্রচুর লোককে তো 
গটাপট ছান ছেদন করে ছেড়ে দেওয়া 
ছচ্ছে। তবে ক তাদের চোখের ছানি 
সারছে না? 

ডাঃ রায় ভারতের শ্রেষ্ঠ চাকংদক, 
[তান যাঁদ তাঁর সামান্য চোখের ছাঁন 
ফাটাবার পক্ষে দেশ! ডান্তারদের 
অযোগ্য ও আবিদ্যাস্য বলে মনে 
ফরেন তবে সাধারণ লোক কোন 


{বিশ্বাসে তাদের চোখ ( নিতান্ত নগণ্য 
হলেও চোখ তো বটে) এই সকল 
ডাগ্তারদের ছ:রর ডগায় ছেড়ে দেয়। 
অবশ্য না দিয়ে করবে 1? প্রাণ 
যেখানে কালোবাজার? ও পাঁললের 
হাতে, চোখের সেখানে মূল্য আর 
কত। 

কলকাতার চোখের ডান্তারুরা ক 
তবে সাঁতাই হাতুড়ে? ডাঃ রায়ের 
কার্যকলাপে তা ভাবা ছাড়া উপায় 
নেই। বিদেশীরা [কু অন্য কথা 
বলে। কিছ;দিন আগে এক বেলাজয়ান 
ভাল্তার ভারতে চোখের ব্যারাম 
সচ্পর্কে' অভিজ্ঞতা অঙ্গনের জনা 
এসোঁছলেন। কারণ অনাহার ও 
অপহাম্টকর থাদোর ফলে চোখে যে 
ব্যারাম হয় তেমন রোগণ ইউরোপে 
পাওয়্য যায় না) সেই বিশেষন্রাট 
ভারতের বাঁভ্র অঞ্ুলের চক্ষ; চিঁকং- 
সকদের সম্পর্কে এসে যে আঁভজ্ঞতা 
লাভ করেছেন তার [বিবরণ দিতে গয়ে 
স’্প্রাঁত প্রকাঁশত এক প্রবন্ধে বলেছেন 

‘The average eastern eye 


surgen is superior to average 
Western eye surgeon.’ 


ডাঃ রায় সম্প্রতি খাপ্‌রে ইঞ্জি 
নীরারং ছাদের এক সভায় বলেছেন 
যে, লেখাপড়ার জন্য বলাতে যাওয়ার 
যে আগ্রহ ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় 
তা [নজ্দনীর। আমরা বাল, কথাটি 
রামা-শ্যামা ছেলেদের সম্পর্কে 
প্রযোজা, জালান বিড়লা এদের ' 
ছেলেরা ক তাই বলে নোটিভদের সঙ্গে 
লেখাপড়া 'িখবে নাক? 
না ডাঃ রায়, জালান বিড়লা এ'দের 
অসুখে নোঁটিভ ডান্তাররা 'চাঁকৎসা 


করবে? 
[ সম্পাদকাঁয় ] 


‘সি পি আই এম হঠাও? 


ডাক দিচ্ছে বি জে পি 


পাণ্চমবঞ্গ থেকে সি পি আই 
এমকে উৎখাত করার জন্য বি জে পি 
জাঁঙ্গ আন্দোলনে নামছে । আগামী 
১২ জানুয়ারী শংরুবার শহীদ মিনার 
ময়দানে বি জে পর সভাল্ন বিজেপি 
এরাজা থেকে [সি পি আই এম হঠাও 
ডাক দেবে। সাম! বিবেকানচ্দের 
জঞ্ঘাদনের এই সভায় প্রধান বস্তা 
1হসাবে থাকবেন দলের সবভারতায় 
সভাপতি এল কে আদবানি ৷ বব জে 
$প নেতারা ঠিক করেছেন প্রথমে 
তারা সপ আই এমেন মূল [ভাত্ত 
গ্রামাঞ্চলে [সি পি আই এমকে ধান্ধা 
দেবেন এজন্য তাদের কর্মসূচী হল 
“কাঁধ বণ মুকুব করা'। দশ হাজার 


টাকা পর্যন্ত খণ মুকৃবের দাবিতে 
বিজেোপ আগামী কয়েক মাসের 
মধ্যেই সব জেলার জাঙ্গ গণ- 
আন্দোলন শংরহ করবে । 
একইসঙ্গে শহরে শুর হবে 
সংখ্যালঘ; ভোষণ বিরোধী 
আম্দোলন। ইতিমঘোই কাটোয়া, 
মাহঝদল। রামপ:রহাট, বহরমপুরে 
বি জে পির সভা ও আইন অমান্য , 
কর্মসৃচগতে ব্যাপক লোক জড়ো 
হঞ্সার বি জে পি নেতারা খুবই 
উৎসাহত । ৫ জান:য়ারী কলকাতায় 
মাঁনকতলায় বিজে পর প্রঘম সভা 
শুনতে এত ভিড় হয়োছল যা 
এরপর ৭ পাতায় 


৮ 


ad এ 
বছরের পর বছর অথ 
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বীরভূমের স্বাস্থা দণ্ডরে 
সরকারি তহবিলের 
লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ 


{বিশেষ প্রাতানাধ ৪ বারভ;ম 
জেলার জবাঘ্্য দঞ্তরের কয়েবজন 
আঁফসার ও কর্মচারী অতান্ধ সংপার- 
কাঁজ্পতভাবে সরকার তহাঁবল থেকে 
জক্ষ দক্ষ টাকা আত্মসাং করে একটি 
রেজার কেলেঞ্কারিতে ছাড়ে 
গড়েছেন বলে রাজ্য চ্বাদ্ছা দল্তর সত 
থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে । আভি- 
যোগাটি এসেছে খোদ ফো-আর্ড নেশন 
ঝাঁমাটর বায়ভুম শাখা থেকে। এই 
অভিযোগের পারঠ্রোক্ষতে জানা 
দিয়েছে, মৃত, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারণ- 
দের পাঁরযারধর্গকে লক্ষ লক্ষ টাকা 
থেকে ধাঁন্ত করা হয়েছে আত্মসাতের 
মাধামে। এছাড়াও কর্মচারণদের 
শ্রদণ টঁভাতা ও অন্যান্য আঁগ্িম ও 
গ্ল্যাচহাট খাতে প্রাপ্য টাকা দ্থান'য় 
টেছার থেকে এই অসাধ চকু তলে 
দীর়েছে । এই দলগত একাঁদনে 
ছয়ান। বছর দপেকেরও ওপর তম" 
পধার়ে একা চলেছে । দুনত 
ধরার ব্যাপারে কো-আঁ্ড'নেশন কাঁমাঁট 
সার থাকলেও উপমন্ত প্রমাণ ও 
আঁডট 'রপোর্ট' ছাড়া এতাঁদন তারা 
কহু করে£উঠতে পারোঁন বলে জানা 
গত্েছে । সম্প্রাত যে আঁডট রিপোর্ট 
সরকারের কাছে এসেছে, তা থেকেই 
আঁভমোগের সারবত্তা প্রমাণিত 
হয়েছে। 

কো-আর্ভ/'লেশন কাঁমাঁট মন্তব্য 
করেঘে। আঁডট রিপোর্টের সময়কাল 
আরও ব্াড়য়ে তা জনগ্বা্ে' প্রকাশ 
হওয়া প্রয়োজল। আঁভযোগ বরা 
হয়েছে, আঁডট রিপোর্টে স্বান্থ্য দপ্তরে 
লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়ের [হিসাব 
দেওয়া হলেও জেলা দ্বান্থ্য বিভাগ 
দ্বেঘাদের [বরংগ্ধে কোল শাষ্তমলক 
ব্যবন্হা না নিয়ে তাদের সঙ্গে রুফা 
করার চেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছে । 

ট্েজার মূলত সরকারের এমন 
একাঁটি সংগ্থা যা সরকারের কোটি 
কোটি টাকার পাওনা সম্পকে" নিয়ম 
মাঁফক পরাক্ষাতে সম্মাত দেয়। 
বিজ্ঞ; এক্ষেত্রে বারভ্‌ম ট্রেদজার চরম 
উদাসীন পাঁরচয় দিয়েছে । [নিয়ম 
মাঁফক পরাঁক্ষা না হওয়ার ফলে, 
তছরংপের 
ঘটনা এত ব্যাপক হয়েছে যে সমঞ্ত 
িরনচ্মণের বাইরে চলে গিয়েছে। 
অডিট রিপোর্টে দেখা গিয়েছে হাজার 
হাজার টাকা খরচের কথা লেখা আছে 
অথ কোন খাতে কত তাঁরখে তা 
শরচ হয়েছে লেখা নেই । 


এঁদকে টাকার অন্টনের জন্য 
স্বান্থ্য দপ্তরে অনেকে খণের জন্য 
দরখাস্ত করে টাকা পাচ্ছেন না। 
অসুখের জলা খণ (নিতে গয়ে তাদের 
ব্যর্থ হতে হয়েছে । বান ক্ত্রপাঁত 
বা আস্বাবপন্র বেনার ক্ষেত্রে কোথা 
থেকে এবং কোন ফোন খাতে টাকা 
খরচ হয়েছে তায়ও স্‌নির্দি‘ণ্ট কোন 
হিসাব পাওয়া যায়ান । 

ওদিকে জালা গিয়েছে, বরভূম 
জেলা স্থাছা দপ্তরের ট্রেজার কেলে- 
ক্কাঁর নিয়ে কোন উদ্বেগ তো দুরের 
কথা, বরণ সমল্ত ব্যাপারটাই তারা 
ছাঃকাভাবে দেখছে । এনিয়ে নানা 
সন্দেহ দেখা 1দয়েছে। 

বীরভূম ম্বান্থা দপ্তরে অর্থ 


দক্ষিণ বিহারে খুন 


তছর€পের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের 
এক মুখপারুকে জিজ্ঞাসা করা হলে 
তিন জানান, আঁভযোগ সং্পর্কে 
তিনি ওয়াকবহাল ৷ এবং বীরভ্‌মের 
জ্বান্থা দস্তরের আঁফসারদের টবরুস্যে 
আনগত আঁভিযোগগল সংস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত ছলে অবশ্যই ব্যবগ্হা নেওয়া 
হবে। যাঁদও আঁডট [রিপোর্ট মূল 
প্রাণ তবু আনুসঙ্গিক বছ দিক 
আছে, সেগ?ল খাঁৱয়ে দেখলে দৃন'“- 
তর উৎস সংপর্কে সুস্পঞ্ট ধারণা করা 
মাবে। 'তাঁন বলেন, স্ংান্ছা দপ্তরের 
আঁফসাররা আঁডিট [িপোর্টাটি খ'হাটিয়ে 
দেখার সণ্গে সংগে সামাগ্রক (থিষয়টি 
নিয়ে তদন্ত করবেন। তিন আরও 
বলেন,স্বাসামঞ্তী প্রশান্ত শুর রাজ্যের 
গ্বাচ্ছা বব্ছায় দৃনগ1ত দুর করতে 
বঙ্ধপারকর। এর জনা যে কঠোর 
ব্যধস্হাই নিতে হোক না কেন, ভাতে 
তান 1পছপা হবেন না। আর 
দোষারা পার পেয়ে গেলে অন্যান্য 
জেলাতেও যে এই ঘটনার পুলরাবান্ত 
হবে, সে কথা বলার বোধহয় প্রয়োজন 
নেই। 


ডাকাতি'বাড়ছে.. 


নিন্কিয়, পুলিশ আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষ” 


দর্পাণের সংবাদদাত £ তামাম দীক্ষণ 
বিহার জুড়ে খুন, ডাকাতি ও জবর- 
দঙ্তিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কের 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অবস্থা কত ভয়া- 
বহ দিন দুয়েকের হিসেব দিলেই এর 
সত্যতা প্রমাণিত হবে । 

২৮২৯ ডিসেম্বর রাতে ছোটনাগ- 
পরের গড়বা নগরের পাঁচ ঘরে ডাকাতি 
হয়। এইসব ডাকাতির ঘটনায় একজল 
মাহলাকে ছার মারা হয় এবং একজন 
ছাত্রের মা. ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ডাকা- 
তির ঘটনা পিশকে জানিয়েও কোন 
ফল হয়ান বলে গড়বাবাসীর আঁভ- 
যোগ। ঘাটাশিলার বহরাগোড়া থানার 
কিছু গ্রামে জোর করে ধান কেটে [নিয়ে 
যাবার ঘটনা ঘটেছে ওই একই [দনে ৷ 
গ্রামের মানুষ পুলিশকে এই জবর- 
lice কথা জানিয়েও কিছু ফল পায়ও 

|| 

২৮ ডিসেম্বর রাত আটটায় গড়বা- 
আঁদ্বকাপুর মার্গে এক জীপ চালককে 
বোধে গল করে তিন দ্‌ৎ্কৃতকারী 
জাঁপ নিয়ে পালায় । পুলিশ গুরুতর 
আহত জীপ চালককে ভালটনগজ সদর 
হাসপাতালে চাঁকংসার জনা প্রেরণ 
করে । কিন্ত; দুককৃতকারীরা কেউ ধরা 
পড়োন। 

রামনগর প্রোজেই্ট  ফশাঁড় 
সে জানা গেছে. পুলিশ] তৎপরতায় 
এক সমাজ বিরোধার ঘর থেকে একাঁট 
দেশী পিচ্তল ও তিনাঁট কার্তৃজ উদ্ধার 
করা হয় । উত্ত সমাজবিরোধশ পালিয়ে 
বেচেছে। কিন্ত; তার সাকরেদ ধরা 
পড়েছে । এই ঘটনা ঘটেছে ২৯ 
িসেম্বর । 


জামশেদসপুরের গোলাম্মড়ির এক 
হোটেলে পুলিশের এক জমাদার ও 
চার সিপাই যখন মদাপানরত, এমন 
সময় পাহারাদার প্যালশের ডাশ্ডা 
খেয়ে তাদের সম্বিত ফেরে এবং তারা 
পালায় | ঘটনাটি একই দিনের । 
আসলে জামশেদপুরের গোলমুঁড় ও 
টেলকোর বহন হোটেলে বে-আইনাভাবে 
মদ বিকার মদতদাতা কারা উপরের 
ঘটনাই তার সাক্ষী । 

৩০ ডিসেম্বর রাঁচণীর একট হোটেলে 
রমরমা দেহ-বাবসা হাতেনাতে ধরা 
পড়েছে । এ ঘটনায় এক কলগালের 
সঙ্গে দশ ব্যান্তকে গ্রেশতার করা হয়। 

চাইবাসার পাতাহাত কলোনাীর এক 
খালে নবছরের এক বালিকার মৃতদেহ 
উদ্ধার করা হয় ২৮ ডিসেম্বর । পোছট- 
মটেমি রিপোর্ট থেকে জানা যায় ওঁ 
বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার 
করার পর গলা টিপে হত্যা করা 
হয়। পালিশ এব্যাপারে অনুসন্ধান 
করে রক্তমাখা কাপড় সহ এক যুবককে 
গ্রেপ্তার করে । 

৩০ ডিসেম্বর (বিচনা গ্রামের স্টেট 
ব্যাক্ক অব ইণ্ডিয়ায় তিন সশস্ঘ 
ডাকাহের গুলিতে ব্যাঞ্কের মধ্যেই 
একজন আমানতকারীর ঘটনাস্থলে 
মৃতা হয় । ডাকাতরা বাওক মানেজ্ঞার- 
এর ঘাড় ও কিছ টাকা নিয়ে বেগতিক 
দেখে চম্পট দেয় । পুলিশ ডাকাতির 
কোন কিনারা করতে পারে নি। 

বেশির ভাগ ঘটনাতেই পুলিশী 
নিকিতা ও বার্থতায় জনসাধারণ 
ক্ষুত্থ । তাই উপায়হণীন অবস্থায় জন- 
সাধারণের আতচ্ক কেবল বেড়েই 
চলেছে । 


দুষ্ট চক্রের 


কারসাজিতে 


বিজি প্রেসে অচল অবস্থা 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


যাকে বলে একেবারে তুঘলাঁক 
রাজত্ব চলছে রাজ্য সরকারের ছাপা- 
খানা আঁলপ্‌রের বি জি প্রেসে । 
একশ্রেণীর আঁফসার ও কর্মচারীর 
ধোগসাজসে হাপাখানাটি প্রায় ব্য 
হয়ে যাওয়ার মথে 

বি প্রেস শিল্প ও বাণিজ্য 
দফতরের অধীন এবং এই দফতরের 
বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মঙ্তী হলেন 
মৃথ্যমষ্ৰী জ্যোঁত বস্‌ শ্রয়ং। 
রাজের নানা!বধ সমস্যা, নিজের দল 
ও সবভারতাঁয় রাজনশীত 'নয়ে 
সদা-সবদা বাত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী । 
সংতরাং তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভবই নয় 
সরকারের 'নয়জ্্রণাধান সংস্থা সমূলে 
কোথায় ক হচ্ছে । আর, এরই পুরো 
সযোগ নিচ্ছে ব জি প্রেসের একটি 
দৃণ্টচক্র । 

বছরের পর বছর লোকসানে চললে 
কি হবে, বি জি প্রেসে কর্মচারীদের 
ওভার টাইমের বহর কন্ত; কমোঁন 
একটুও । বরং তা বেড়েই চলেছে । এবং 
যেহেতু ওভার টাইমের অঞ্কটা বাড়লে 
পকেট ভার হয় অনেকেরই, সেই হেতু 
এ সংস্থার রক্ষকদেরও কেউ কে. 
ভক্ষকদের দলে নাম 'লাঁথয়েছেন। 

তাই বলে এ দৃষ্টচরু ভাঙতে 
চেণ্টা যে হয়নি একেবারে, তা নয়। 
প্রশাসাঁনক গ্তরে রদবদল থেকে আরষ্ভ 
করে আর্থিক শ্রঞ্খলা রক্ষার দেশ 
জার পর্যন্ত হয়েছে অনেক ছুই । 
কিন্ত; অবস্থার [বন্দংমা পাঁরযত‘ন 
হয়নি তাতে ৷ 

বি জি প্রেসে কাঁ ধরণের জট 
পাটের রাজ্জত্ব চলছে তার একটা নসংনা 
পাওয়া ঘাবে ও সংস্থার কর্মচারীদের 
ওভার টাইমের অঞ্কটা দেখলে । কর্ম- 
চারাঁদের বেতন বাবদ বছরে খরচ 
৬৫ লক্ষ টাকার মত। অথচ, ১৯৮৭- 
৮৮ সালের 1হসাব দেকেই দেখা যাচ্ছে 
সে বছর ওভার টাইম বাবদ কর্ম 
চারাঁরা পেরেছেন প্রায় এক কোটি 
টাকা ৷ অর্থাৎ মাইনের চেয়ে ওভার 
টাইম খাতে আর দেড়গুণ ) 

অবস্থাটা যে ৰাচ্তাঁবকই (চিন্তার 
অতাঁত সে কথা গ্ধীকার করেছে 
বিধানসভার পাবাঁলক আযাকাউন্টদ 
ঝাঁমাটও। তারা বলেছে, যেমন তেমন 
করে এ সংস্থায় ওভার টাইম কমানো 
দরকার এবং তা রাজ্যের দ্বার্থেই । 

{বিধানসভার কার্য বিবরণ, সর 
কারের বিভিন্ন দফতরের ক্যালেগ্ডার 
এবং আরও অনেক সরকার নাছ 
ছাপা হয় ব জি প্রেসে। এর মধ্যে 


বিধানসভার কার বিবরুণীর গুরু 
আবার অপাঁরসাঁম এীঁতহাঁসক 
কারণে ৷ কিন্তু কে কার কথা শোনে? 
ছাপাই হয়নি বিধানসভার বেশ কয়েব 
বছরের কার্ধীববরণ?। বার বার 
তাগাদা দিয়েও লাভ হয়াঁন বশেষ ৷ 
কমা সংখ্যা এবং পুরনো যদ্তপাতির 
দোহাই দিয়ে ওভার টাইমের পথ 
প্রশঙ্ত রাখা হয়েছে । 

বর প্রেস কত‘পক্ষের বন্তব্য 
শুনে এবং সাাগ্রক পাঁরাচ্থাত বিচার 
করে ভারত সরকারের সংস্থা 'হল্দন্ছান 
মোশন টুলস-এর কাছ থেকে ১২ট 
অফসেট মোশন কেনার মৃপাঁরল 
জাঁনয়োছল পাবাঁলক আ্যাকাউল্টস 
কাঁমাট। সরকারি গ্তরে এও ঠিক 
হয়োঁছল যে আঁলপুরের এ ছাপা- 
থানায় নতুন ক কমা [নয়োগ 
করাও হবে। 

পাবাঁলক আকাউন্টদ কাঁমাঁট-র 
সংপাঁরণ মোতাবেক ৯২টি নতুন 
অফসেট মোশন 1ব জি প্রেসে এসেছে 
এক বছর আগেই । কিন্ত; কোনও এক 
অজ্ঞাত কারণে পড়ে আছে মোঁশন- 
গুলো । ওগলোকে চালাবার চেষ্টাই 
ছয়ান ইত্যবসরে। লোক [নিয়োগের 
ব্যাপারটাও বথারপীত চাপা পড়ে 


গিয়েছে। 
অতএব, পাঁরাদ্থাততে যা ঘটার 


তাই ঘটেছে । ১৯৮৮-৮৯ সালেই ওভার 
টাইমের অগ্কটা দেড় কোটি টাকায় 
[গয়ে ঠেকেছে। ১৯৮১-১০ সাল শেব 
হতে আরও দৃমাস বাক । সুতরাং, এ 
বছরের [হসাবটা সঠিক ভাবে মিলবে 
আগাম? এপ্রিল মাসের পর। তবে 
প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বন্ধরের 
প্রথম সাত মানে ওভার টাইমের অঞ্ক 


আরও বেড়েছে । হয়ত বছরেএ লেবে 
অঞ্জটা দৃকোটি টাকার কাছাকাছি 
গিয়ে ঠেকবে। অন্তত আশখকটা 
সেরকমই ॥ 


নতুন ১২টি অফসেট মোশন কেনা 
সত্বেও চাল; না করে ফেলে রাখা 
হয়েছে কেন অথবা পাবালক আযাকা- 
উল্টস কাঁমাট-র সুপারিশ মানা হচ্ছে 
না কী কারণে--এসব প্রশ্নের উত্তর 
মেলোন সংাগ্লচ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে। ভবে, একটা আঁভযোগ হল, 
সমস্যার মূলে রয়েছে সংস্থাটির 
কল্টোলার ও সংপারনটেনডেঞ্টের মধ্যে 
ঠাচ্ডা লড়াই । কষ্্রোলার চেয়ে 
ছিলেন, ১২টি নতুন অফসেট মোশন 
আঁবলদ্বে চাল; ঝরে পড়ে থাকা ছাপার 
কাছ সেরে ফেলতে ৷ কিন্ত; লুপারিন" 
টেনডেক্ট সাহেবের নাঁক তাতে 

ওয়গন্র ৮ পাতায় 


Le ২৪৮ তা শশী 
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জ্যোতিবাবু সত্যি কথাই বন্রন্তেন 


বিশে ময়দানে বামক্রন্টের 1বিন্গয়োংদব উপলক্ষে অন্নাণ্ঠত ছনসমাবেশে 
মুখ্যমক্ঘী জ্যোত বস কতকগৃলো সাঁত্য কথা বলেছেন ৷ তাঁর মতে অ-কংগ্রেস 
দলগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল রাল্্ীয় মোর্চা সরকারকে টাকয়ে 

[| 
শিরা লোকজ বড কোন দল বা গ্গোম্ঠী এককভাবে [নরচ্কুণ 
সংখাগারণ্ঠতা অঙ্জ'ন করতে পারোঁন । কিন্ত বিরোধী দলগৃলি মিলিত ভাবে 
কাগ্রেসের গেয়ে বোঁশ আসন পেয়েছে । তার মানে গাঁরণ্ঠ সংখাক ভোটার 
কহহোসকে ক্ষমতায় (ফাঁরয়ে আনতে চাননি । নির্বাচনে জনতা দলের সঙ্গে বাম 
দলবল এবং বি জে পি উভয়েরই সমঝোতা হুরোছিল। অতএব [নর্বাচনোন্তর 
পাঁরাঁহ্থাততে চার দলের ফুষ্ট ব্রাম্্ীয় মোর্চা এদের সমন্ধে সরকার গঠন করে। 
কন্ধ কাঁমউাঁলল্ট তথা বাম দলগাাঁল ও ব জে পির মধ্যে রাজনৈতিক ধ্যান" 
ধারণায় ফারাক প্রায় আশঘান জাঁমন । নির্বাচলণ প্রচারের সময্ম এবং তার 
আগেও তারা পরস্পরের বিরৃন্ধে আক্রমণ চালিয়ে গেছে এবং কেন্দ্রে নতুন সর- 
কার গঠনের পরও তাতে (বিরাম ঘটোন । সি পি আই এমই অবশ্য ববি জে পর 
প্রধান লক্ষ্য এবং এই দলের বরুচ্ধে বিযোদগারে তাদের কোন ক্লান্তি নেই। 
ধলা বাহুল্য এর ফলে দই দলের মধ্যে তন্ততা সল্ট হচ্ছে। এই অবস্হার 
আমের মযো বে কেউ হয়ত মোর্চা সরকারের প্রাঁত সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে 
পারে এবং তাহলেই এই সন্নকারের পতন আঁনবাৰ্যয । এই সম্ভাবনার কথা মনে 
রেখেই সম্ভবত দো বাবু তাঁর বন্ধ তার মোর্চা সরকারকে [টীকয়ে রাখার 
ওপর জোর 1দরছেন। এই সরকার ভেঙ্গে গেলে ক অবস্থা হবে একবার 
কাছ্পনা করন । বিরোধীরা কি অদূর ভবিধাতে দেশের লোকের আস্থা অর্জন 
করতে পারবেন ? জোিবাবদ বাচ্ভব সত্য দ্বাঁকার করে বলেছেন, বি জে পির 
বার্ধিত নাঁস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির পক্ষে যাঁদও শুভ নয়, কিন্ত, লোকে মূলত 
ভোট দিয়েছে বংগ্রেলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবং এটা করতে "গিয়ে তারা 
বব জে {পাকেও ভোট দিয়েছে এই সত্য অচ্বকার করা যায় না। তাঁর দলের এবং 
1ব জে পর অনেকে ন! বুঝলেও জ্যোঁতবাব্‌ একতা বুঝেছেন যে, বাম দল- 


খাল ও বি জে পর পক্ষে মোর্চা সরকারকে সমর্থন করা ছাড়া আর কোন 
উপায় নেই। 

তাঁর মত বাচ্তব বৃদ্ধি সম্পন্ন বা প্রযাঙ্ষমেটিক নেতাই বলতে পারেন যে, 
হাতিহাসের গাঁত সবসময় সোজা পথে চলে না, কখনো কখনো আমাদের 
ঘোরানো পথে যেতে হয় ৷ একথার সাম্প্রাতকতম প্রমাণ কাঁমউানল্ট দেশগাঁলর 
ঘটনা পর*্পরা | ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক । রাম্মীর মোর্চা এককভাবে 


সংখ্যাশ্শারঘ্ঠতা অর্জন করতে পারোঁন ঘলে দুই পরজ্পর ?বরোধী রাজনৈতিক 
শান্তর সমর্থনে তাদের সরকার গড়তে হয়েছে, যাঁদও গ্বাভাঁবক বিচার ব্ছাদ্ঘতে 
উভয়ের একই সঙ্গে সমর্থন অকল্পনীয় । এবং বি জে পর মত দল কেন্দ্রীয় 
জ্বরাচ্র মচ্তীর পদে একজন মনসালমের রোগকে মেনে নিয়েছে ৷ ১১৪ সালে 
লোকসভা 'নর্বাচনের পর অন্তত তিন বছর রাজীব গান্ধীর ভাবম্যাঁ [ছল 
যান এবং তান পাঁরাঁচত হয়োছলেন মঃ ক্লীন রূপে । তাঁর এই ভাবম্যাঁ'তে 
কাঁলিমাঁলস্ত হতে শুর; করে বিদেশের ব্যাঞ্চে ভারতীয়দের জমানো টাকার 
হাঁদন করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে বষ্বনাথপ্রতাপ ছিং'এর অপসারণের 
সময় থেকে । তারপর বোফস' কেলেছ্কার ও অন্যান্য দুনাঁীত, সাম্প্রদায়িকতা 
ও সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা ইত্যাদর বিষয় ত আছেই । কিন্ত; কংগ্রেসের ক্ষ মতাচ্যাততে 
প্রধান ত্যামকা বিদ্বনাথপ্রতাপ [সংএর । লোকের ধারণা হয়ে গেছে যে, {তাঁন 
সং ও কাজের লোক । রাজীব যাঁদ তাঁকে হিরো না করতেন এবং বোফর্স' নিয়ে 
প্রথমেই সত্য কথা বলে দিতেন তাহলে হয়ত তাঁর ও দলের এই দূর্গ হত 
না। আর সন্দেহের তাঁর তাঁর দিকেও [নিক্ষি*্ত হত না । গোড়া থেকেই মিথ্যা 
কথা বলেই রাজীব নিজের বপদ ডেকে এনেছেন । না হলে হয়ত হাতহাস 
সোজা পথে গয়ে তাকে দেশ শাসনের আর একটা সুযোগ দিত। 
যোঁতিবাব, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রারকেও তাঁত্র ভাষায় আক্রমণ করে তাঁর মুখোশ 
খুলে দিয়েছেন । ইন আসছেন পাঁশ্চমবঙ্গবাসণকে রক্ষা করতে । যাঁর রাজতে 
খ্যনোখন এই বাজে] নিয়ামত ঘটনার পারণত হয়েছিল । (নি প আই এম, 
নকশাল, কংগ্রেলী সকলেই মরেছে, এবং কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের 
কাঁজ ত তাঁনই বপন করেন । এমন কি হেমন্তকুমার বসুর মত সব“জনশ্রন্ধেয় 
নেতাও রেহাই পানান । অথচ এই [সম্ধার্থশছ্কর বলছেন এই রাজোর অবচ্হা 
পাজাৰের চেয়ে খারাপ । নির্লৎ্রতার বি কোন সীমা নেই? পি 


মোচ1 সরকার কি স্থায়ী হবে? 


প্রধানম্তী বিশ্বনাথ প্রতাপ [সং 
তথা রাষ্ট্রীয় মোর্চার সরকার কতাদন 
চ্হায়] হবে তা নিয়ে অনেকের মনে 
প্রথমে সন্দেহ ছিল । এখন মনে হচ্ছে 
এই দরকার টিকে থাকবে । এই এক- 
মাসেই (বিশ্বনাথ প্রতাপ জনসাধারণের 
শভেচ্ছা ও বশ্বাস অর্জন 
করতে পেরেছেন। কারণ তাঁকে 
ব্যান্তগত উচ্চাক্কো থেকে মত্ত 
ভালমাননষ বলে মনে হয়। তবে 
পারচ্হিতিও অন্ভূত | লোক- 
সভায় বিপৃল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা 
সত্তেও ১১৭৯ সালে জনতা সরকার 
ভেঙ্গে গিয়োছিল, অথচ কংগ্রেসের চেয়ে 
কমসংখাক সাংসদ বিয়ে দোচা সরকার 
টিকে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

অবশ্য (বি জে পি বা সি পি 
আই এম সমর্থন প্রত্যাহার করে 
€নলেই সরকারের পতন। কত; 
এরা সমর্ধন প্রত্যাহার করবে কেন? 
এই দুই দলের মধ্যে রাজনোতিক দিক 
দিয়ে যতই ব্যবধান থাকুক, এরা 
উভয়ই কংগ্রেস বিরোধ? । অতএব 
তারা কখনই কাংগ্রেনকে ক্ষমতার 
ফাঁররে আনার রাস্তা তাঁর করবে 
না। [বা জে পি এবং সি পি 
আই এম কেউই মাঁন্মমভায় যোগ না 
দেওয়ায় বোঝা যায়, তারা পাসন 
ক্ষমতার চেয়ে কংগ্রেদদ অপলাসনের 
অবসান চেয়োছিল। 

মোর্চা সরকারের পতন হতে পারে 
মাঁদ ছুনতা দল বিভ্ত হয়। তার 


কোন সম্ভবনাও নেই । জনতা দলের 
সংস্দরা জানেন যে, ভি পি সিং 
অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত 
নন। [তান ভালমানৃষ রাজনশীতক 
এবং দাঁ্ঘকাল ক্ষমতার ছেকেও তাঁর 
কোন পাঁরবর্ত'ন হয়নি। ভি, পি, সিং 
যোঁদন বুঝবেন জনতা দলের সাংসদরা 
তাঁকে আর চাইছেন না তান কোন 
আঁভযোগ না করে বিদায় নেবেন । 

তবে একটা সম্ভাবনার কথা নয়া- 
ধদাল্গর রাজনোতক মহলে আলোচিত 
হয়। সেটি ছল মোর্চা সরকারের 
বিপদ কোন দক নিয়ে আসতে পারে 
এবং সেক্ষেত্রে অসাধু বাধ দায়রা টাকা 
খরচ করে ভিপি সিং এর পতন 
ঘটাতে পারে বলে অনেকে মনে করেন । 

এই গিসাব অনুযায়ী জনতা 
দলের প্রত্যেক সাংসদকে ২০ লক্ষ টাকা 
{তে চাইলে যেশ |কছ্‌ এম পি ওর 
দল ছেড়ে কংগ্রেসকে সরকার গঠনে 
সাহায্য করতে রা হবে ॥ 

কিন্তু এই সম্ভবনা নেই বললেই 
চলে । কারণ 1শঞ্পপাঁত ও বাবসায়ণরা 
সাধারণত তাদের বাবার স্বার্ধে যে 
সরকার ক্ষমতাসীন তার সঙ্গেই থাকে । 
পৃবতিন সরকার হয়ত ধাঁরংভাই 


দর্পণ ॥ লেবার ১২ই জানবার ১৯১০ 


আন্বানকে সুযোগ দিয়েছে অনেক 
বোশ। কিন্তু বর্তমান সরকার তাঁকে 
সে সংযোগ না দলেও তাঁদের উন্নাত 
বঙ্ধ করতে পারবেন না। 

আর যাঁদ ধরেও নেওয়া হয় যে, 
টাকার থল 1নয়ে অপাধ্‌ িপপাঁতরা 
জনতা দলের সাংলদদের প্রলোভিত 
করছে, সেকথা ক গোপন থাকবে? 

আরো একটি কারণে সাংসদরা 
দলত্যাগণ হবেন না । ভোটাররা বর্ত 
মানে ক্ষঘাহণীন এবং রাজ্জনগীতকরা 
তাঁদের ভয় করতে শুরু করেছেন। 
১৯৭৭, ৮০ ও ৮৯ সালের 'নয‘চনা 
ফলাফলে ভোটারদের মানাঁসকতা 
পাঁরৎকার হয়ে গেছে। কংগ্রেস যাঁদ 
রাজনৈতিক জ্যার্থে জনতা দলের এম, 
1প, ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে তাহলে তার 
প্রাভফল পাবে পরবর্তী লোকসভা 
নির্বাচনে) 

মানুষ পাঁরবর্তন চেয়েছিল আরো 
এই কারণে যে, একই পাঁরবারের 
শাসনে তারা ক্লান্ত হয়ে 1গয়োছল। 

ইন্দিরা ও রাক্জীব গান্ধী ভারত- 
বর্ষকে নিজেদের জাঁমদারী ভেবে 
নয়োঁছলেন । পাঁ্চমবঙ্গে এসে রাজীব 
বললেন এত হাজার কোটি টাকা 
রাজ্যকে দিলাম । যেন প্রজাদের প্রাঁত 
বদানাতা দেখালেন । সাংবাদিক 
সম্মেলনে বিদেশ সাঁচবের পদচু্যাতি, 
দাঁলর পৃলিণ প্রধানকে বরখাস্ত করা, 
আঁত দ্রুত বেগে গাঁড় চালানো, 
আন্দামান ও লাক্ষাদ্বীপে আঁমতাভ 
বচ্চন ও অন্যান্য ঘালিষ্ঠ ব্যান্ত এমন 
{কি "বশ:রালয়ের বিদেশীদের নিয়ে 
প্রমোদ সফর রাজীবের যথেচ্ছাচারের 


এ 


কয়েকাট উদাহরণ । 
উত্তরপ্রদেশে জনতা দলের মাঁধ্ঘ- 
সভা গাঠত হয়েছে । কিন্ত: বিদ্বনাথ 
প্রতাপ সিং এ ব্যাপারে কোনরকম 
হচ্তক্ষেপ করেনাঁন । মৃখামগ্ম? কে 
হবেন তা 1নয়েও তাঁন মাথা ঘামান 1ন। 
জওহরলাল নেহর্‌ কন্যা ই্দিরাকে 
রাজনগীততে এনেছিলেন এবং হয়ত 
নিজের উত্তরাধিকার করতে চেয়ে" 
ছলেন। ইন্দিরা পিতার পদাথক 
অনুসরণ করে পৃহদের রাজনী1ততে 
আনেন তাঁর অপত্রমানে প্রধানমদ্জ্ীর 
পদ আঁধ্গার করার জন। | দেবলালগ 
পহরকে মদত দিয়েছেন এবং রামা রাও 
জামাতাদের ৷ 1কজ [িশ্বনাথপ্রতাপ “ 
সং কি পৃত্র অজেয় 1সংকে রাড- 
নীতিতে আনবেন ? হয়ত জোর দিয়ে 
কিছ; বলা যায় না। কিন্ত; তাঁর 
গাঁতাবাধি থেকে মনে হয় [তাঁন এ ভূল 
করবেন না। 
একজন প্রথানমল্ত্! সম্পর্কে এত 
অপ সময়ে 1বনেষ 1কছ বলা যায় 
না। কিন্ত তান থে এ যাবত প্রচলিত 
প্রথার অনংসারী হতে চান না তার 
পাঁরচয় প্রথমেই দিয়েছেন মুফ্ষাত 
মহম্মদ সঈঈনকে স্বরাগা অগ্যার পদে 
নিয়োগ করে। হয়ত আগেকার শাসক- 
দের মনে এই বোধ সপ্ত ছিল যে, 
একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করে 
প্রা দপ্তর দেওয়া যার না। 
বিধ্বনাথপ্রতাগ দেখালেন ভারতের 
মুসালমদের তান বিশ্বাস করেন। 
রাজীব বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে ॥ 
ঘুরতেন। 'বদ্বনাধথপ্রতাপ খোলা 
পে অমৃতসর গেলেন । 


এন রাম (বাফর্গ তদন্তে সাহায্য করবেন 


হচ্দহ পাকার সহযোগ! সম্পাদক 
এন রাম বোফর্স' ফাঁমশন কারা পেয়েছে 
সে ব্যাপারে তদন্তে সাহায্য করবেন । 
উল্লেখযোগা যে, এ পাকার এন রাম 
এবং জোনভান্িত সংবাদদাতা চিত্রা 
স্ব্রহানরম বোর সংক্রান্ত নানা 
গহরুত্তপূর্ণ সংবাদ ও দালল ফাঁস করে 
দেন। 


রাম সম্প্রাত সৃইজারল্যান্ড ও 
পশ্চিম জার্মান ঘুরে বোস লিয়ে 
হচ্দ; পাঁরকায় প্রকাঁশত সংবাদ 
সাক্তান্ত বহ্‌ তথা ও দাঁলল সংগ্রহ করে 
এনেছেন । 


এই নতুন দাঁলল থেকে সব 
পাঁরচ্কার হয়ে যাবে এবং কংগ্রেসের 
আনন্দ শর্মা ধন্যণচনা প্রচারে যে 
আঁভযোগ করোছিলেন আগের দাঁলল- 
গণ জাল বলে সেকথাও মিথ্যা 
প্রমাীণত হবে । 


রাজনগাতকদের মধ্যে কারা কাঁম- 
শন পেয়েছেন তা প্রকাশ করতে অবশা 
রাম অ্বাঁকার করেন । তবে একথা 
তান বলেন যে, অরুণ নেহর; অথবা 
মোর্চা সরকারের অন্য কেউ এর সঙ্গে 


জাঁড়ত নন । 


এই দাললগ্‌ঁল কবে হিন্দতে 
প্রকাশিত হবে তা তান বলতে পারেন 
না। 

বোফর্স নিয়ে প্রধানঘ্তীর লোক- 
সভার বিবাত সম্পকে এন রাম 
বলেন 'চমংকার পদক্ষেপ। এতে 
বোফসের গুপর চাপ পড়বে সম্পূর্ণ ২ 
বরণ প্রকাশ করার জন্য ॥ 


প্রধানমঞ্্ণ যৌদন এ বিবাঁত দেন 
নেদিন রাম দিল্লিতে ছিলেন । এাদন 
রাতে দুরদর্শনের ন্যালনাল নেট- 
ওয়াকের হাঁদ্দ ও ইংরোজ সংবাদে 
রামকে স্থান দেওয়া হয়োছিল। 


হর্লপ || শতবার ১২ই জানরারী ১৯৯০ 


পুরস্কৃত কেন? 


প্রধানমল্ত বিষ্বনাথ প্রতাপ সিং 
এলাছাবাদ [বদ্ধাবদ্যালয়ের লহপাঠী- 
দের বাতিন্ন সরকার পদে বমাচ্ছেন 
বলে আঁভযোগ উঠেছে । তারা 
বলছেন এখন রাজীব রাজত্বের দন 
জ্কুলের জাগগা 1নয়েছে এলাহাবাদ 
বন্ববিদ্যালর । : 

বিনোদ পাঞ্ডে ক্যাঁবনেট সাঁচব 
হবেন এটা অগ্রতাশত নয়। 
বন্ধ আশা করা যায়নি তার 
শ্যালক আর [পি যোণাঁকে গোরেন্দা 
মন্তরের ডাইরেক্টর করা হবে। দুই 
বিশেষ গুরুষপর্প পদ পুরণ করা 
হল এলাহাবাদ বিদ্ববদ্যালয় এবং 
কেন্দ্রীর সার্ভসের ইউ পি ক্যাডার 
দিরে। 

{বনোদ পান্ডে, আর পি যোশী, 
ক্ধরাজ দক্তরের নতুন সাঁচব 
িরোমাঁণ শর্মা, ভরেগাল ও এ [পিল 
ৰাজপোয় সকলেই এলাহাবাদ [বন্য- 
'{বদ্যালয়ের দিতে এবং একই অণ্চলের 
লোক। 

অবশ্য এটা নতুন কিন নয়। 
রাজীবের রাতে চার দাঁক্ষণী ভারত- 
ধব' চালাতেন। ক্যাবনেট সাঁচৰ টি 
এন লেসান ছিলেন কেরালার লোক। 
গ্বরা্ী সাঁচব কল্যাপসংঞ্জরছ 
তাঁমলনাড়্‌র লোক (যাঁদও তান ইউ 
1প ক্যাডারের আই এ এল)। 
ঙ্গোয়েন্দা দক্তরের প্রান্তন প্রধান এম 
কে নারারপন হলেন তাঁদলনাড়ং 
ক্যাডারের আর জর়ে্ট ইনটোলজেন্স্‌ 
ফাঁমাঁটর চেল্লারদ্যান জ্বাঁমনাথনও 
আঁমল। 

গোয়েন্দা দপ্তরে নিজের বিষচ্ত 


লোক আনার য্থান্ত অনসকাষ'। 


কিন্ত; প্রান্তন অর্থসাঁচব গোপা 
আরোরাকে আজঝজগাতক অর্থ 
তহাঁবলে (আই এম এফ ) ভারতাঁর 
প্রাতীনাঁধ করে পাঠানো হল ফেন? 
এর জন্য অরোরা পাবেন বছরে ১ 
লক্ষ ইউ এস ডলার বেতন । উল্লেখ- 
যোগ্য বিনোদ পান্ডে ও গোপা 
অরোরা একই সময়ে কলেজে পড়তেন 
এবং এলাহাবাদ [বশ্বাবদ্যালয়ে [ভ 
পি 1সং-এর চেয়ে দু বছর জ:ননরার 
'ছিলেন। 

এর আগেকার আমানায় গোপা 
অরোরা অর্থ সাঁচয এবং তথ্য ও বেতার 
ধণ্তরের সাঁচব থাকার সময় যে রাজ্য 
গ্রাচ্বাঁর সম্পুর্ণ অনৃগত ও বিদ্বচ্ত 
ছিলেন একথা সকলেই দানেন। তৰ: 


তার প্রাতীভি পি সিং-এর এই 
বদানাতা কেন এই প্রশ্ন উঠতে পারে। 


তাঁর পন অজেয় [সং-এর বিরচ্ধে 
সেন্ট কিটস-এর ব্যাঙ্ক জ্যাক্কাউল্ট 
রাখার আঁভযোগ 1নয়ে তদন্ত করা হয় 
যখন, অরোরা তখন ছিলেন 
এনফোস‘মেষ্ট ভিরেক্টোরেটের দাঁয়ত্বে ৷ 
যে কৌপলে লার়সেন টত্রো আম্বান- 
দের হাতে তূলে দেওয়া হয়োছল 
তান দিলেন তার রুপক্তার ৷ অর্থ 
মন্কে কষ্প্ট্রোলার অব ক্যাঁপটাল 
ইস্যাজ পি মানকড় এবং মৃখা অর্থ- 
নোঁতিক উপদেষ্টা নীতিন দেশাইকে 
নিয়ে গত ঘয়ীতে অরোরা হলেন 
অগ্রগণ্য এবং নির্বাচনের আগে অনেক 
খেল গোখয়েছেন। 


যদিও ব্যাচ্ক অব বরোদার 
চেয়ারম্যান ও ম্যানোঁজং ভাইরেকইরকে 
ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে এবং 
নগীতিন দেশাই'এর পাঁরবতে আনা 
হয়েছে |বজর কেলকারকে, কিন্তু যে 
ব্াঁজর নির্দেশে তারা চলতেন তাকে 
এমন দাঁয়তৰ দেওয়া হল যা দেশের 
পক্ষে বিশেষ গমরতবপর্ণ ॥ 


সবঞ্জান্তা সংবাদিক 


কেল্লাীয় শবরাম্মীন্ঘীর কন্যা ডাঃ 
রবাইরা সঈদকে জঙ্গীরা কিডন্যাপ 
করে হয়াঁদন কাশ্মীরে, রেখোছল। 
রাজ্যের পরলো সাংবাদিকদের ময্যে 
অনেকেই ধলেব্‌ তাঁরা জানতেন, তাকে 
কোথায় রাখা ইরেছিল কত্ত 
লেখা যাবে না। প্রথমত, তাঁরা প্রমাণ 
করতে পারবেন না এবং দ্বিতীয়ত, 
যাঁদ চরম কহ: নাও ঘটে, জএগাঁদের 
মধ্যেকার সাবাদদ্‌ত তাঁরা হারাবেন । 
একান্তে তাঁরা বলেন র/বাইয়াকে 
ঘ্রীনগরের উপকষ্টে এক মসাঁছদে রাখা 
হয়োছল, যেখানে তাকে ভালভাবে 
রাখা হয় এবং কোরাণ ও 'আল্গাদ 
কাচ্মীরে'র জঙ্গীদের বই পড়তে দেওয়া 
হয়। তাকে ভাল খেতেও দেওয়া হয় ॥ 
এ সাংবাঁদকরা আরো বলেন,মুকত পাঁচ 
অন্গা এখনো শ্রীগরেই আছে। 
রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের ধোগ্যতা 
সম্পর্কে এর চেয়ে আর বোঁশ কা বলা 
যায়? ও'রা ক এও জানেন জঙ্গীরা 
কোথায় আছে? 





কোকা-কোলার 
আবেদন নাকচ 


সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি ভীত্তক 
স্চট ুৎ্কর মূল উপাদান তোঁরর 
জন্য কোক কোলা যে আ.বদন করেছে, 
তা সরকারের মার পাধার কোন 
সত্ভাবনা নেই ৷ ঠক এই ধরলের 
আর একাঁট প্রকঙ্পের জন্য পেপাঁসকোর 
আবেদনও নাচক হয়ে যাবে বলে মনে 
হ্য়। 

বর্তমানে সং'্রিন্ট দপ্তরের ধারণা 
এই যে, এতে দেশের সামাগ্রকভাবে যে 
লাভ হয় তাতে এদের পক্ষে তেমন 
সমর্থন মেলে না। 

অবশ্য পাজাব আগ্রো-ইঞ্ডামাউ 
কর্পোরেশনেরদযোগিতারপেপাঁসকো 
প্রকল্প এবং ভলটাসের মধ্য 
তফাৎ আছে। বলা হচ্ছে একধার 
একাঁট |শিঙ্পের জনা লাইমেচ্স দলে 
তা প্রত্যাহার করার কোন পথ নেই 
যাঁদ না প্রাপক সমস্ত শর্ত পূরণ 
করতে পারে। 


চন্দ্রশেথরের সফর 


প্রধান হবার চেষ্টা করে বার্থ 
হয়ে ক চন্দ্রশেখর মা কালীর ভক্ত হয়ে 


এক সংবাদে জানা যায় সম্প্রাত 
তান মাদ্রাজ থেকে প্রায় ২০০ [কলো- 
জানা যায়ান । 

চন্মলেখৱ এই চুপ চাঁপ মাদ্রাজ 
চেয়ারম্যান এবং চন্নুচ্বাম! ও আদনান 
থাসোগর বন্ধ । 


{মিটার দরে দাঁক্ষণ আরকট জেলার 
লাম শহরে কালা মাঁন্দরে এক 
বিনেষ প্‌ঞ্জায় ঘাচ্ত ছিলেন। কেন 
সফরে ডাঃ প্রতাপ রোচ্ভর 
মুসলিম তোট ব্যাঙ্ক 


গেলেন? 
প্‌ঞ্াচনা এবং কার উপদেশে একথা 
আঁতাঁথ, ?ধান আপলো হাসপাতালের 

আবঙ্গল বহমান আনলে মুসাঁলম 
ভোট ব্যাঙ্ক কংগ্রেসের পক্ষে আনার 
জনা একটি ৩২ পাতার দ্ৰেতপন্ৰ তোর 
করেছেন, যার তলায় আনলে 
1লখেছেন ২ যাঁদ মৃসাঁলমদের জয় করা 
যার তাহলে কংগ্রেন বিধানসভার 
ধনরবাচনে |ফরে আসবে । 

আনলে দীর্ঘকাল রাজীবের 


বরোধী ছিলেন । আর কে ধাওয়ান 
তাঁকে ডিগবাজণ খাওয়ান । 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাষ্তাঁহক 
॥ চাঁদার হার ॥ 
বাঁ্ধক ৫০ টাকা 
যাচ্মাসিক ২৫ টাকা 
৬১ মট জেন 
কলকাতা-১৩ 


রাজীব গান্ধীর ছায়া 


মন্ত্রিসভা 


রাজীব এক ছায়া মাঁদ্ঘসভা গঠন 
করেছেন বলে জানা গেছে। এর মধো 
আছেন ছরঙন প্রান্তন পুণ' মগ্প্রী, 
এগারো জন প্রান্তন রাঞ্রদজ্ঞ। এবং 
কয়েকজন সাংসদ । যে সব বিষয় তাঁৱা 
দেখশোনা করবেন তার মধো রয়েছে 
বিদেশ সংক্রান্ত ব্যাপার, প্রাঁতরক্ষা, 
প্বরাদ্ম। অর্থ'নীত, মানব সম্পদ 
উন্নয়ন এবং সংসদীয় ব্যপার । এর 
মাথায় আছেন রাজীব গান্ধী । 

কংগ্রেসীরা বলছেন রাজীব 
1িবরোধী নেতার ভাঁদকা গুরুত্ব সহ- 
কারে নিয়েছেন । দলের বৈঠকে তান 
ছারা মাণ্দভা গঠনের ভাবনা প্রথম 
প্রকাশ করেন৷ তান বলেন দলের 
মধ্যে সমঞ্যর ও সহযোঠগতার অভাবে 
কংগ্রেসের অনেক ভাল কাজও ব্যর্থ 
হয়ে গেছে সেইজনা এবার (বাভিন্ন 
গোষ্ঠীকে বিভন্ন বিবন্ন ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছে। 

এই গোম্ঠীগংল গঠিত হয় নবম 
লোকসভায় প্রথম আঁধবেশন বসার 
চারাদন আগে। এবাই বাঁভন্ন ইসতে 
যাটোজ ঠক করবে। যাঁদ কোন 
সাংসদ কোন বিষয়ে লোকমভাল্প বলতে 
চান তাহলে তাকে প্রথমে সাষ্ট 
গোষ্ঠীর সঙ্গো আলোচনা করে নিতে 
হবে। 

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত] এস বি চাব- 
নকে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা । রাজা- 
সভার সদস্যদের সাহায্য করবেন এ 
আই 'সাঁসর সাধারণ সম্পাদফ ভি এন 
গ্যাড গল, এম রামচচ্দন। এস এস 
আলওয়ালয়া, সুরেশ কালমাঁদি ও 
অন্য কয়েকঙ্গন ৷ 

প্রান্তন বিদেশ মধ্য ?দনেশ [নংকে 


বিদেশ সংক্রান্ত গোষ্ঠার আহবায়ক 
নিষত্ত করা হয়েছে। তাঁকে সাহাষা 
করবেন কে আর নারায়ণ, প আর 
কুমারমঞ্গলম,। শিবরাজ পাতল, 
দরধারা {সং ও আনন্দ শর্মা । 


সনরাষ্ট দেওয়া হয়েছে পি ভি 
নরাঁলমারাওকে, তার গোম্ধাতে আরো 
রয়েছেন এ আর আন্বুলে, এম জে 
আকবর, এ আর মাল্লিংপ কে বনশল; 
ডি প রায় প্রন্খ । 


প্রাঞ্তন শান্ত বসন্ত শাঠে পেয়ে- 

ছেন অর্থনীত। তাকে সাহাব্য 
করবেন প্রান্তন মন্ত! ভঞ্জনলাল, 
জনার্দন পৃজবারণ। আঁজত পাছা 
মাধবরাও সিষ্ধয্না এবং আইনজীবী 
হটরাজন। 


রাজেম্দুকুমারী বাপের 
মাঁণ্ণসভায় একঘাত মাঁহলা, [বাল 
দাত পেয়েছেন মানব সম্পদ উন্ন- 
য়নের | তাঁর গোণ্ঠাতে আছেন লালা 
কল, উমা গজপাত রাজ, প্রান্তন মদ্য! 
মাগা‘রেট আলভা, এম [দন ভাষ্ডারী 
প্রভাত। 

সংসদীয় [বিষয় দেওয়া হয়েছে 
বি এঙ্করানন্দকে । তাকে সাহাবা 
করবেন {ন কে জাফর শাঁরফ, বদ্ধ, 


এন জি রঙ্গ, কমল নাথ, এম এস 
জেকব, এম এল ফতেদার । 


বিভন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের 
দাঁত দেওয়া রয়েছে পি চিদ্বাদ্বরম 
আঁজত প'াজাকে। 


রাজীবের বিশেষ ঘাঁনণ্ঠ ক্যাপ্টেন 
সতীশ শর্মাকে কোন দায়ত্ই দেওয়া 
হয়ান। 


৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউনসিলর বেশ 
জনপ্রিয়, ৩৪ নম্বরের সমস্য সবচেয়ে বেশি 


বিশেষ প্রাতলিধি £ 9০ নথ্বর 
ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছেন আশা 
মহান্ত। অঞ্চলে বেশ জনীপ্রয়। 
প্রয়াত কংগ্রেদ নেতা বাঁরেন মহাঁন্তর 
চ্ৰী। সেই অর্থে রাজনোতক পর 
পারাঁচতেও যথেষ্ট । কারুর দিদি, 
কেউ ধা বোদ নামে ডাকেন। ১১৮৪ 
সালে স্বামী বীরেন মহান্তর অকাল 
প্রাণে দায় এসে পড়ে কাঁধে 
অত্যন্ত দণ্দয়ানার লঞ্চে আশা দেবী 
অণ্লের কাছ সামলাচ্ছেন। ৪0 নচ্বর 
ওয়াডে'র অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বর্ষায় 
জল জমা । এছাড়া পানীয় জলের 
সমস্যাও আছে । এই দুটো সমস্যার 
সার্বিক সমাধানে প্রচুর টাকা দরকার । 


যা বত'যান প্রণসনে পুরসভা দিতে 


পারোনি। অতএব ইচ্ছে থাকলেও 
উপার নেই । 
ওয়ার্ডের আওতার ড্রেনেজ 


সিল্টেমও ভালো নয়। বিশেষত, জল 
জমা অঞ্চলগৃলোতে যথেন্ট শবারাপ 
অবস্থায় আছে ড্রেনেছ্জ সিম্টেমও। 
এত সবের মধোও আশা মহান হাল 
ছাড়েননি । পররসভাতেও সম্মান 
সোচ্চার 'তানি। অঞ্চলের মানবের 
সংগেও নিয়মিত যোগাযোগ । অভাব 
আঁভযোগ নিয়ে প্রাঁতাঁদনই তান 
বেরোচ্ছেন । কোথায় ?ক অভাব, কেন 
পারছেন না, প্রাতটি প্রাতাট খংাটনাঁটি 
এরপর ৬ পাতায় 


বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ £ কৃষি 


জমি ধ্বংস £ 


আইন 


এ এফ" কাম্রুদ্দীন.আহমদ 


রাজ্য সরকারের উদাসীনতা আর 
চিজেঢালা আইনের জন্য পশ্চিমা 
বৃক্ষ নিধন-বজ্ঞ চল ছে। কাঁষ'জাম অন্য 
রাজোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কম। 
সেই কম জমির উৎপাদন। ক্ষমতাও 
অনা রাজের চেয়ে সব ক্ষেত্র বোল 
নর।! পাঁশ্চমব্ছে কৃষি জমির ওপর 
চাপ বেড়েই চলেছে । গ্রাম গলে কাঁষ 
জাঁমর ওপর ঘর বাড়ি তোর নিয়ামত 
হচ্ছে । 


গাণ্চমংগ্গ কাধ সাংবাদিক দাম" 
{তর মৃপ্ম সম্পাদক অজয়কৃমার মন্ডল 
গাব করেছেন, পাঞ্জাবের মত আর 
নান্স ঘরে হাজোর কাঁধ জাঁমতে থর 
বাড়ি নিধাণ বধ ছোক। বাল খাদ 
স্থাপন করে জাম ন্ট করা হ্ধ হোক! 
চাষের জাঁমতে ডানকংলিতে ঘর ঝাড় 
নাত হচ্ছে । কারখানা তোর হচ্ছে 
বলে জ্ছানীয় মানব প্রাতবাদ বরে 
ছিজেন। সেই ঠাঁতবাদ টেকৌন। 
চাকা আছে ক্লৈতার হাতে ॥ 








অন্যাদকে কাঠের দাম বাদ্ধর 
জন্য গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। 
নতুন ঘরে ফল ফুলের গাছ বেসরকার' 
প্রচেণ্টায় লাগানো হুচ্ছে। ঘল ফুলের 
বিলাল বক্ষ থাকার চেয়ে সেই জাঁম 
বিকি করলে লাভ বোঁল। বরাত কল 

| স্থাপিত হচ্ছে নতুন নতুন 


১১৫৫ সালেয় পাঁচ্চমবলা ভর্যাম 
সংস্কার আইন সংশোধন করে রাজের 
[বরাট অংশের মানুষকে চাঁটয়েছেন 
ঘা সরকার। মোঁদনঁপ্‌র জন- 
কল্যাণ সাঁমাত ভগমচক| মোঁদনগপুর 
ঠিকানার সংস্থা । এই সংস্থার মতে 
১৯০৫ সাজের মূল ভীম সংগ্কার 
আইন সংশোধন করা হুল ১৯৭১ 
সালে । সেই ১১৭১ সালে কংগ্রেস 
রাজাদ্ধ ভ:মি সং্কার আইনে পুকুর 
বাচ্ছুভিটা, নালা নদ'মা, বাথরুম 
পায়খানা, িউবঅয়েল, ঘর থেকে 
রাষ্তায় নামার পথ, বাগান, দেবদ্ছান, 
মাঁদ্দর মসাঁঞ্জদ ইত্যাদি সমল্ত রকম 
অ-কাঁষ জাঁমকে [সাঁলংএর বাইরে 
রাখা হয়োছিল । ১১৭১ সালে কংগ্রেস 
রাজন ৭ (ক) ফর্মে টান‘ দাঁখল 
করতে হয়েছিল ৷ এ রাজছে এগ্রকাল- 
»চারাল ল্যান্ড এ্যাম্ড নল-এাগ্রকাল- 
চারাল ল্যান্ড যা ছিল, বামফুল্ট সর” 


. ৯৮টি PSE শি 


ভুল ভূমি 


কার এাঁগ্রকালচার নন-খাগ্রকালচার 
প্রথা তুলে দিয়ে সব জাঁমকে এগ্রকাল- 
চারাল জ্যান্ড করেছেন । ১১৮১ ভর্যাম 
সংগকার সংশোধন? আইনে । ১১৫৫ 
জাছের ভীম সঞ্কার আইন ধা 
২১৭৯ সালে এবং ১৯৮১ লালে 
সংশোধন করা হয়েছে তা বজকাণা 
ছাড়া সমগ্র পাশ্চমহলে কায়েম করা 
হচ্ছে। বলকাতায় সিঁচগএর মজা 
অন_যায়ণ বেন খয়া হল না? সরকার 
বিঘা ধরেছেন ৩৩ একর । জু 
মোদনগপুর জেলায় কোথাও এক [ঘা 
জমান .৪২ একর। কাঁ মহকুমায় .৫৩ 
একর । কোনও পাঁরবারেই সাত 
স্ট্যান্ডার্ড' হেষ্টরের বোঁশ জাম রাখা 
যাবে লা। কেন? 


নতুন ভীম সং্কার আইনে বাঁচার 
জলা হু: জোক বাগানবাড়র গাছ- 
গালা বেচে দিছেন! মালদা আর 
মংশ'দাবাদে আমবাগান লোপাট 
করছেন কোথাও মালিক, আবার 
কোথাও সমাজ {বরোধাঁরা । 
জ'বন্ত গাছের কাঁচা ডালপালা 
কেটে নয় গেলেও প্রাতহাদ বরার 
ঢই। কাঞ্ডাধারণী (লোবেরা জাল 
চোখ দেখাবে চুরর ঘটনার প্রাতবাদ 
করলে। চোর ধরা পড়লে চোরের 


পারগ্রামিক 1হসাবে অর্ধেক চাঁরর মাল 
য়ে দিতে হয় চোরকে । ইদ্দানণং 
কালের লামক গোণ্ঠর বৃহং দল পাঁর- 


চাঁজিত পন্যায়েতের তাই বিচার । 
অয়াজক অংস্থা ৷ কাঁষখণ পারশোধ 
করার জন্য উপয্ত্ত পাঁরবেশ তোর 
করত গ্রামীণ ক]াডার বাছনখুও নেতা 
হাফ লেডা য়াজ' লন। অবশ্য মখ্য- 
মন্ত্র ছবি সহ বিরাট আবেদন ভরা 
নোটিশ পণায়েত দপ্তরে শোভা পায় 
“কাব খন পাঁরশোধ করুন! ব্যাঙ্কের 
নোটিল কিংবা খণ পাঁরনোধের আবে- 
দন নিবেদন হাথ বরে দেন হংমাঁক- 
ভর়াদেতারা। নেতা হাফ-নেতারা 
আঁফসে বসে ক্যাডার বাঁহনগকে চাষ! 
বাহন] বানাচ্ছেন খাতায় বজমে। 
মারা চাষের ধারে কাছে ফাননা তাঁরাও 
পাচ্ছেন ুকাঘ খণ। বাঁ ভাত 
1বনামূলে)র থাঁল যাঁরা পাচ্ছেন তারা 
চাষাই নন । বিনামূল্য খাস জাঁম 
যারা পেয়েছেন তারা চাষ ঝরতে 
রাজ নন । জাম গড়ে থাকে । সরকার 
বিনা পরসার গম বধ ভেজে খেয়ে 
ফেলতে চায় প্রাপক । 


দর্পণ ) শুক্রবার ১২ই জানুল্লারণ ১১৯০ 


ওডিশার মন্ত্রী ও বিধায়কর। 


সম্পত্তির তান্তিক৷ 


কংগ্রেস মত, প্রান্তন মষ্চী ও 
বিধায়কদের সং্পাঁত্তর তালিকা 
ওাঁড়শায় এখনো এবটা বড় ইসা, 
যাতে আগামী বিধানসভা নব“চচনে 
কংগ্রেসের বপদ ঘাঁনয়ে আসতে পারে। 

মুখা] কলে শপথ গ্রহণের 
ঠিক পরেই হেমানদ্দ বিশোয়াদ গত 
মাসের প্রথমদিকে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ঘোষণা করেন তাঁর সাঁন্ঘ 
সভার সমল্ত মন্ত্রীরা সাধারণ মানু 
যের ভ্ঞাতাথে' সংবাদপত্ৰ সার্ফং 
তাঁদের সঞ্পান্তর পাঁরমাণ প্রকাশ্যে 
জানাবেন। 

এর পরে রাজ্য কাগ্রেস নতুন 
স্ভাপাত নাঁন্দদী সতপাথ সমগ্ত 
প্রান্তন ও বর্ত‘মান মঞ্চ্ধ এবং [িধায়ক- 
দের অনংরোধ করেন এক ম*্তাহের 
মধ্যে তাঁদের সম্পাঁত্তর তাঁলকা তাঁর 
সুখামচ্তীর কাছে পেশ :করার জন্য। 
কন্ধ কোন প্রান্তন বা ব্ত‘মান মন্ত 
1কম্া বিধায়ক মুহামগ্্ী বা প্রদেশ 
বংগ্রেস প্রধানের ধায় কণ‘পাত করেন 
ন। 

এ'দের লম্গাত্তর তালিকা গত 
নির্বাচনে এখাটি বড় ইসং্য ছিল। 
বিরোধীরা দাাঁব করোছিল যে, সমচ্ত 
বিধায়ক ও আঞ্তারা তাঁদের সম্পত্তির 
তালিকা সংবাদপরের কাছে জমা [দিন 
জনগণের পরণক্ষার জন্য । ওাঁড়দা 
বিধালস্ভার অধ্যক্ষ ভগ্রবতগ্রসাদ 
মহান্িও একই বথা হলেন। যাঁদও 
বিরোধী নেতা সহ বিরোধ) সদসারা 
সংবাদপণ্ন মারঘং তাঁদের সম্পাতর 
তালিকা পেশ করেছেন বিজু কংগ্রেসের 
মল) বা বহার়ক কেউই অধ্যক্ষের 
অনুরোধ রাখেন ন । 


নি? 
উষ| ফ্যান পুরোপুরি বন্ধ হয় যাচ্ছে 


বিশেষ প্রতীথাধঃ উষা ফ্যান 
তোর পাারাগধার বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
লালা চরত্রামের নির্দে'লরমে ভবানী 
ম্যানেজমেঞ্ট উযা ফ্যান ও গেলাই 
মোঁসন চু কারথানাকে বঞ্ধ ধরে 
দিয়েছেন । সঙ্গত. উল্লখযেগো, উষা 
ফ্যালকে ঝিকু' বরার পরিকল্পনা 
ইতম্ধ) .দপ'ণে প্রকাশিত হয়েছে। 
বর্ঠমান পর্যায়ে উষা ফ্যান বর 
ব্যাপারে. পাকাপাকি খবর এসেছ। 
লালাজণ সরকার? ভাবে ফ্যান বিতর 
কথা রাজ্য সরকারকেও জানয়ে 


দিয়েছেন। প্ল্যান হচ্ছে, উষা ঘ্যান 


তুলে (দিয়ে সুইং মোঁসনে অর্ডার 
মাঁফক কিছু ঘ্যান তর করা৷ 

লালজেোর এটাও নতুন ছক। 
প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, লালা চরতরাম 
এবার ফ্যান এবং সুইং মোঁসন দুটো 


পেশ করেন নি 


বিরোধীরা 'বধানসভায় বারবার 
এই দা'ব জানাজে,ও কোন যল হয়ান। 
তাদের আঁভযোগ যে, অধিকাংশ 
কংগ্রেসী বিধায়ক, দলের কতণা, 
মণ্মুী,, মুখ)মন্তণ এবং তাঁদের আত্মীয় 
দ্বজন জে বি পটুনায়কের গত দশ 
বছরের শাসন কালে ক্ষমতার অপবাব- 
হার বরে নিজেদের আয়ের সঙ্গে 
লামজসাহন বিরাট সম্পান্তর মালিক 
হয়েছেন। 

যেহেতু জে {বব পট্রনারবঝের অন 
গামীরা তাঁদের সম্পান্তর পরিমাণ 
জানাবেন না বলে (ঠক করেছেন অথচ 
নাদ্দন' সতপাঁথ, হেমানল্দ (বশোয়াল 
সহ কচেব জন বিধায়ক তাঁদের সম্পত্তির 
তালিকা সংবাদপত্র কাছে দিয়েছেন, 
সেইজন্য বংগ্রেসগ মুখ্যম। মঞ্জু ও 
বিধায়কদের সততা সম্পকে জন" 
সাধারণের মনে লগ্দেহ দেখা 1দয়ছে। 
লোকসভা [িধণাচনের সময় জনতা দল 
কংগ্রেস মন্দ ও বিধায়কদের বিরাট 
বাঁড়র ছাঁব দিয়ে পোম্টার ছেপোছিল। 
আঁভযোগ, ক্ষমতার অপবাবহার করে 
তাঁরা এই সম্পান্ত অর্জন করেছেন) 
জনতাদলের তৈরি [ভ ডিও ক্যাসেটেও 
এইসব বাড়ির ছাব দেখানো হয়। 

হেমনেন্দ বশোয়াল মংথামষ্ত' 
এবং ন্দিনন সতপধি রাজ্য কংগ্রেস 
প্রধান হবার পর তারা মূজ্য ডাঁত্তক 
রাজনখতর বথা বলন। তাঁরা এ 
আম্বাসও দেন যে, প্রান্তন ও বর্ত‘মান 
মঞ্যণ ও বিধায়কয়া তাঁদের সম্পত্তির 
তালিকা পেশ ধরবেন । 

অথচ কোন মন্ত্রী, এমন কি 
1বশোয়াল সরকারের কোন মন্্ীও 
তাঁদের সম্পত্তির তালিকা পেশ করেন 


কারছানাই বদ্ধ ঘরে দিতে চাইছেন। 
কিন্ত; দ:ঢো কারখানাকে একই সঙ্গে 
তুলে দিলে, রাছনৈঁতক (বছ 
অঙ্গাবধে আছে অতএব লালাজ? 
ফ্যান দিয়ে শর; করেছেন । পরব“ 
পর্যায়ে আসবে সুইং মোসন | রাজ্য 
আই, এন, টি, ইউ, এর উচ্চ" 
পদন্ত এক নেতার মতে, মালিক পক্ষর 
কাছে [স্টুর নাকার€নক আহুসমপ'ণ 
লালাজাঁকে আরো বেশি উৎসাহিত 
করে তৃলেছে। উষা ফ্যান যে পুরো- 
পরার বঙ্ধ হয়ে যাচ্ছে(এই ব্যাপারটা 
ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই জেনে গিয়েছেন । 

উষা সুইং মোঁদন (/্লিচ্স 
আনোরার শাহ রোডে অ্বাছিত) 
লক আউট ঘোষণা ছবার পর শ্রমিকরা 


পর্ধারকরমে অন্থায়শ শাবির তুলে 
কোম্পানির খেটে অবস্থান বরাঁছলেন। 
21 an LUFL a 


পুরসভা 


€ পাভার পর { 
ব্যিয় নিয়েই তিনি আলোচনা করেন 
প্রত্যেকের সঙ্গো। অঞ্চলে সমস্যা 
আছে অনেক । ক; মূলত নিয়ামত 
আনসংযোগের জন্য 80 লম্বর ওয়ার্ডের 
কাডাঁল্সলার আলা মহা্তি {বলেষ 
জনাপ্রিয়। 

৩৪ নদ্বয় ওয়ার্ডের কাউনাসলার 
শৈলেন দে ব্ধাঁয়ান মান্য । হ্বাধী- 
নতা সংগ্রাম । ফরওয়ার্ড“ ব্লক করেন। 
ব্যান্ত হিসেবে যথেষ্ট ভালো । 'কিগ্তু 
ম্‌লত জনসংযোগের অভাবে অঞ্চলে 
সমস্যা সবচেয়ে বোশ । 

অঞ্চলে অনেকেই বলবেন, সমস্যা 
নয়, প্যার্টির কথাই বোঁণ করে ভাবেন 
শৈলেনবাষহ। মধ্য যেলেঘাটার 
বিগ্তণণ' এই অঞ্চল জুড়ে এশ ভাষা- - 
ভাষীর সমন্ঘর: আছে। 'নজের 
ব্যবসা আছে। আঁচাঁসরাল অবশ্য 
চন ব্যবসা দেখাশুনা করেন । অঞ্চলে 
পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত হারে 
বেড়েছে । কাউনাসলর সাহেবের খুব 
কাছাকাছি থাকেন এরকম এক (বাঁশম্ট 
ব্যান্তর মতে শৈলেনধাবুকে লল্প, 
ফরওয়ার্ড ব্লককে হেয় করার জনা 

সি পি আই আই এম এইসব কোশল, 
করাচ্ছে 


বিজি প্রেস 


৩ পাতার পর 

আপান্ত। [তান কয়েকটি কাঁরগরি 
সংক্কান্ত ওজয তুলে ব্যাপারটা এাঁড়রে 
মাচ্ছেন। অনেকে বলছেন, কর্মচারী- 
দের বিরাট অঞ্কের ওভার টাইম 
পাইয়ে দেওয়ার পেছনে রয়েছে ও 
সাহেবের প্রচ্ছন্ন ছাত ৷ 

এদিকে, সংস্থা[টিতে ডামাভোল 
চলতে থাকায় বেল কয়েকটি সরকার 
দফতরের ১৯১০ সালের ঝাযালেজ্ডার 
ছাপা হয়ান আজও । 


বঙ'মানে সি গ আই প্রভাঁবত 
এ আই টি ইউ [সপ্রামকদের অনংপ- 
বাত যথেদ্ট দ:ৎ্টকটু ঠেকেছে । টু 
এবং আই এন 1ট ইউ দির [শাবরেও 
লোক কমতে শুর; করেছে অবসর- 


প্রাপ্ত কোদ্পাঁনর এক কম'চার? 
ধলজেন, প্রান্তর এক সাংসদ জম্পাত 
এক কোটি টাকা লোন নিয়েছেন 
লীলার কাছ ঘেকে। প্রান্ধন সাংসদ 
হলেও ভদ্রলোকের বর্ত'মান কের 
সরকারের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম আছে। 


এক্ষেত্রে লাল৷জ'ও অনেক হিসেব করে 
পাফেলছেন। ফ্যান তো বন্ধই * 
হচ্ছে, সুইচ মোসিনও যথে+ট বিগঞ্জনক 
ছায়গায় গিয়ে পে'ঁচেছে। এক্ষেতে 
চল্ট সরকারের ইচ্ছে থাকলেও হাত পা 
বশধা। পারাছ্থীত বলছে, উষা 
কোম্পানি [নিয়ে [গট) ইডীনিয়নও 
ধৰেণ্ট অদ্বচ্তিকর অধদ্থার । 


a 4 2 শি ৮ 





উঠল 


হরণ শধার 5২ই জানাকীক্ী ১৯৯০ 


. মেদিবীপুর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে 


মুঘুর বাস৷ 


বশে প্রঁতানধিঃ বহন্ত 
পেপার তথ্য ও সংগ্করৃতি দফতরে 
ঘুঘর বাগা তোর হরেছে। এর 
নেতত্বে আছেন এক বাণ্ত। আঁভ- 
যোগ, ভদ্রলোক লিপি আই এমের 
সম্মেলনের নাম করে সদর বড়বাঞ্জার 
অঞ্চলের এক দোকানদারের কাছ বেকে 
প্রচুণ টাকা |নরেছেন। আওযোগকারণ 
শদোকানবার বল:লন, দোকানের ট্রেড 
যে? লাইলেনদ কর দেখবেন বলে টাকা 
ধনরেছেন। রাঙ্গা সম্মেলনের নামে 
১৪৬৩ টাকাও [নিরেছেন । এছাড়া 
মুকাদ্ততে দে:বন বল ডোনা ও মোদি 
ফান নিবেছেন, যার দাঘ যথাক্রমে 
8৭$ টাকা, ও ৫১৫ টাকা । [নিয়েছেন 
উপ কর্পু গ্টোবলাইজার, দাম ৩৭৫ 
উাকা। [নিয়েছেন গেতম ঘাড়। 
মূল্য ৩৮০ টাকা । ঘাঁড় বাদ 
অবলা উঁন ২০০ টাকা দিয়োছলেন। 


আঁভযোগকারণ বলেন, দাম তো 
1দচ্ছনই না। বত'নানে মাঝে মাঝে 
ফোনে আমাকে হমাঁকও দেওয়া হয়ে 
থাকে। প্রদ্গত উল্লধধোগা, যার 
বরগ্যে অভিযোগ উঠেছে, ভন্ুলোক 
জয়ং মোদনীপ্‌র তথা ও সংগ্কাঁত 
দফতরের অন্যতম উপদেষ্টা । 
অনিয়ামত বিভাগ প্রধানের 
আঁফসে উপাস্থাত। সরকার] 
বন্তাপনের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং 
রাঙ্জা সরকারের মল পালাঁদগভ 
অপবাধহার বর্তমানে তথা দফতরের 
্টাটাদ [দছবল হয়ে দাড়য়েছে। 
স্থানীয় ইীজনীরারং দফতরের কাজ 
করেন এবং জেলা কো-আর্ডনেশনের 
অন্যতম নেতা বললেন আমার নামটা 
লিখবেন না! এতে অধ্থা 1বতকে'র 
সাণ্ট হতে পারে। তবে আমাদের 
দঙখটা কোথানন জানেন, রাজ্য 


জ্যোতিবাবুর নির্দেশ 


৯ পাতার পর 


পারে! জ্যোতিবাবর দেশ 
শুন:যাযী মেরর কগল বসকে দিয়ে 
বাঁলরে নেওয়া হয়েছে, মার্চ মালে 
ননর্যাচন পিচোচ্ছে । কারণ পরাঁক্ষা । 
" প্রদক্গত উল্লেখযোগা কলকাতা 
পরগভা নির্বাচনের আগে আইন 
অনযায়ী ৬২ দন আগেই নোটিশ 
দিতে ছবে। 

*. নির্বাচনী প্রাক পাঁরাক্থিতি অনু 
যার? কলকাতার আয়তন ধরা হয়েছে, 
১৮৭,৩৩ বর্গ কিলোমিটার ৷ বর্তমান 
জনসংখ্যা ৭০ লক্ষের মত। ৮১ 
সালের আদমসুমারী অনার 
৪১১২ লক্ষ । রাষ্তা ৩৪০৩ট। 
শিক্ষতর সংখ্যা ৬১.১২ শতাংশ ৷ 
ক্মণনেধঘাটট ৭াঁট । কবরস্থান থাঁট। 
কলকাতা পুরসভার আওতায় 
প্রাইমার' গ্কুলের সংখা হচ্ছে 
৩১১টি । 'পনেমাহলের সংখ্যা ১৭ । 
থিয়েটার হল ১১ট। বাজার ১৮ট। 
বেসরকারী বাজার ১৭৪টি ৷ হাস- 
পাতাল ৩৪টি । এবং ঘাঁঞ্তর সংখ্যা 
২০০০। রাঘ) ব ঞ্জে পির সাধারণ 
সৎগাদক তপন সকদার বললেন, 
বৃহত্তর কলকাতার আমরা ১২০টা 
আসনে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছি। পূর্বে 
ঠিক ছিল ১০০টা আসনে প্রার্থী" 
দেব। আভযোগের সুরে তপনবাবং 
বললেন, {নির্বাচন 'পাছিরে দিয়ে রাজ্য 
ন পি আই এম [নজেদের দূ্দশা 
ভাকতে চাইছে। তথ্য অনুযায়ী 
কমল বলর নেত্‌য়ে বর্তমান ফ্রগ্ট 
প;রসভা পাঁরচালনায় পরোপ্নার বার্থ 


বলে তপনবায আঁভধোগ করলেন । 
পা লাস দিলি ইস পাত 8৩, 
1 রর 


একার ঝপকাতায় মন্দির স্কোরের 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বোঁণ জোর থেবে। 
কালীধা্, নকুলেশ্ৰর, চব্েখ্বরাঁ, 
নবরত্ব, পটরয়, ঠনঠাঁনয়া, আদ্যাপাঠি, 
লোভাবাজ্জার রামেম্বর শব মাঁন্দর, 
বাগ্গবাজ্জারের 'সিম্ধেত্বরী মাঁজ্দরের 
কথা তালিকাভূস্ত বরা হয়েছে । 

জেযোঁতবাবর। দেশে কলকাতা 
করপোরেশন নির্বাচনকে 'পাঁছয়ে 
দেওয়া প্রস্গে রাজ্য [সপ আই 
এমের মাঝাঁর এক নেতা বললেন, 
মার্চ মাসে প্রণাসানক বাচ্ততা 
গরাক্ষা [ঘরেই থাকবে। সেক্ষেত্রে 
নির্বাচন হলে অনেফেই বিপদে 
শড়বেন। এছাড়া রাষ্তা সারাই ও 
বন্তি উন্নয়নের কাঞ্জের কথা যেটা বলা 
হচ্ছে, তা সবই বকেয়া । লোকসভা 
নির্বাচনের জন্য সামান্য পাঁছয়ে 
দেওয়া হয়োহল । বর্তমানে বকেয়া 
কাজটাই জরুরা ভিত্তিতে সব হচ্ছে 
বলে তিনি উল্লেখ করলেন। 

প্রদেশ কাংগ্রেদ সদ্পাদক ডাঃ মানস 
ভঃইঞার মতে কমল বসংকে ব্ল্যাক 
লিষ্টেড করেছে সি পি আই এম। 
ভদ্ুলোকের ডানাটা পুরোপার ছেটে 
ফেলা হবে এবার ৷ এছাড়া জ্যোঁত- 
বাব; হিসেব করে দেখেছেন, 
কলকাতায় তিনটি আসনের মধো 
দুটো পেরেছে কংগ্রেদ। ঘাড়ের কাছে 
বি জে পি। অতএব সার্ীগ্রক 
প্রচ্গাকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, 
তার হিনেব-নিকেলের জনা জ্যোঁত- 
বাবর [নির্দেশে পূরপভার নির্বাচন 


পেছনো হয়েছে বলে মানমবাবং 
উল Uc 


সন্নকারের সাপ্তাঁহক ন্‌খপন্র 
“পশ্চিমবঙ্গ” আমরা চোখে দৌখ না ॥ 
অথচ বহুল প্রচাঁ্ত কাগজগলোতে 
মাঝে মাঝেই বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে 
বিশেষ সংখ্যার ॥ তাহলে ক রাজ্য 
সরকারের মুখপত্র শুধহমান্ত কলকাতার 
জন্য? তা ক সম্ভব? 

সবচেয়ে মারাত্বক আঁভযোগ 
পাওয়া গিরেছে সরকার (বিজ্ঞাপন 
বন্টনের ক্ষেত্রে । বশেধত জেলার 
দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাঁক্ষক পাঁৱকা- 
গহলো অনেকাংশেই সরকারা [বজ্ঞাপ- 
নের উপর নিভ'রশীল। বেসরকারী 
পর্যায়ে বিজ্ঞাপন যাও বা জোটে 
এইসব পন্র-পান্রকার আর্থিক মূল্যে 
তা একেবারেই নগণ্য । পাঁরকার 
সৎ্পাদকরা মনে করেন তথ্য 
দফতরের সরকারী জ্ঞাপন িয়ম- 
মাফিক যাঁদ বঙ্টন হয়, তাহলে অন্তত 
তাঁদের কিছুটা অর্থনৈতিক সংরাহা 
হয়। মোঁদনাীপুরে হচ্ছে ঠিক উল্টো । 
আনয়ামত কিছ; ইয়েগম্যান সাপ্তা" 
{হক এবং পাক্ষিককে নিয়ামত 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে! কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে যারা সরকারী প্রাতটি 
নিয়মনীতি মেনে চলছেন তাঁদের 
জুটছে ধারাবাহক বঞ্চনা । 

জেলা সাপতাঁহকের এক মৃখপানর 


বললেন, সরকার] নিয়ম হচ্ছে 
পাকার প্রকামন অবণ্যই [নয়মত 
করতে হবে । আমরা সেটা করোছ, 
কি বিজ্ঞাপন জ্‌টছে না। আমরা 
তথা দফতরে বারবার ধর্ণা দিয়োছি। 
বিশ্বাস করবেন না, ইঞ্গিতে আমাদের 
ব্বাঝয়ে দেওয়া হয়েছে, ইরেসগ্যান 
হতে হবে। ইয়েসম্যানের সংজ্ঞা 
1হসেবে সাগ্ত্যাহকের সম্পাদক বললেন 
সংবাদ পাঁরবেশনে সরকার পোটায়া 
আঁফদারদের [নিজঞ্ঘ মতামত এবং 
তথ্যও সংস্কাভ দফতরের প্রাতটি 
আঁনয়মিত কাজকে নিয়মিত হিসেবে 
প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁরধেশন করতে হবে। 
দড়তার সঞ্গে সম্পাদক মশায় ধললেন 
আমরা এগুলো করতে পারছ না। 
অতএব আমাদের বজ্ঞাপনও বঞ্ধ। 
মোদনীপুরের সর্ববৃহধ এবং 
বহুল প্রচারিত দৈনিক বিপ্রবী সব্য- 
সাচীর সম্পাদক িণাঁথ দাস বললেন, 
এখনও পর্যন্ত আমরা সরকার? 
[বিজ্ঞাপন পাচ্ছি না। কেন পাঁচ্ছ না, 
ব্যাপারটা প্রত্যেকেই জানেন। 
আমাদের আঁফাসয়াল বন্তব্য হচ্ছে, 
সরকারী আইন মোতাবেক আমরা 
প্রাতাট গ্তরে নিয়ম রক্ষা করোছ। 
যেমন, সরকারী আদেশনামা বলেছে, 
দৈনিক পাকার ক্ষেত্র বাংলাঁরক ৩৫০ 
দিন কাগন্ বের করতে হবেই। 
আপাঁন একটু খোজ নিলে জানতে 
পারবেন, তথ্য দফতর এমন ক 
কাগজকে বিজ্ঞাপন [দিচ্ছে ধারা এই 
নির্দেশ মানছে না। আমাদের 
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আমরা অশেক্ষা করাঁছ । নবাব; 
অত্যন্ত দঢ়ডার সঙ্গে বললেন, ইয়েস- 
মান আমরা হতে পারব না। 
এরপরেও বাঁদও সরকার? 1বজ্ঞ।পন 
না পাই, আমরা হাইকোটে' যাবো ! 
ক; কাগজ চালাতে গয়ে কারুর 
নিদেশিত পথে চলব না। 


শংধহ সম্পাদকরাই লন, তথা 
দড়তরের বিরুদ্ধে ক্ষত হরে 
উঠেছেন (বাভিন্ন রাজনোঁতক নেতা, 
এবং সাধারণ মানৃযও । জেলা জতরের 
বাশন্ট সাংবাদিক ও ফাঁব নীগাজন 
কুমার বললেন, মেদিনীপুর জেলার 


সাত 

তথা দড়তরে তথা থাড়া আর সব 
কিছুই পাবেন। সদর পঢরদ্ার 
{বতাঁকত এক কাঁমঙনারের মতে, তথা 
দফতরের উপদেন্টার বিরচ্যে 
আঁভযোগ সরকার মূল পাঁলাসগুলো 
না মানার জন্য । অথচ দেখুন, 
১৫২ [কিলোমিটার দুরে কলকাতার 
রাইটার্স. বিল্ডংরের আমলারা 
একবারও এখানে আছেন না! কেন 
জানেন? প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে 1বত- 
{কতি ১৪ নশ্বর ওয়াডে'র কাঁমণনার 
জ্ৰপন চৌধুর] বললেন, “আসলে 
ঘুঘ্‌র বাদার সদর দঞ্চতর ও রাইটার্স 
'বাজ্ডং।' 





পৃ দফতরের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ১৭ বছর 
কর্মচারীদের কোন কাজ নেই 


{বশে প্রাতীনাঁধ £ পূর্ত দফতরের 
আওতায় কনসাপ্রাকপন বোর্ডের 
অন্তভ্ন্ত ঘাণ ও পুনর্বাসন 1ধিভাগের 
(রিহাবালটেশন ডিভিশন) কর্ম- 
চারার সংখ্যা প্রায় পন্মাশ জ্রন। 
নিউ সেক্ষটারিয়েট বাজ্ডংরের ৫ম 
তলায় বিব্লকের ৬ নম্র ঘরে 
আঁফদ কর্মচারীরা বগেন। পাশের 
ঘরে বসেন এফাজাঁকউটিভ ইঙ্জীনয়ার 
দেবশতোষ চাটাঁজ' ৷ ঠক উল্টো- 
দিকের বড় ঘরে সাঁরবন্ধ অবস্থার 
বসেন সার্ভের়ার এবং চেনম্যানরা। 
লাগোয়া আরো একটা ঘরে বসেন 
ভ্রাফদম্যান এবং ঘ্লাপ্র্টাররা । 
১৯৭২ রালের পরে [বভাগাঁর জ্তরে 
সামান্যতম কাজ হয় নি। ফাইল 
নড়ে নি একটাও । 

__ সন্তর দশকের বাংলাদেশের গণ- 
অভা-ঘানের সময় এই সঙ্গে ঘসে- 
ছিলেন লক্ষ লক্ষ উদ্ধাম্ত্‌ ৷ জরুরী 
[ভাতে রাজা সরকার তোঁর 
করেছিলেন এই বিভাগ ৷ কার্যত ৭২ 
সালে উদ্বাস্তুরা ফিরে যাওয়ার পর 
ভাগ্য চ্তরে কাজ পুরোপবাঁর 
বন্ধ হয়ে যান্প। কিন্ত অ্ভূতভাবে 
রিহাবালটেশন [ডিভিশনকে রেখে 
দেওয়া হয়। বর্ত'মানে কর্মচারারা 
আসছেন, বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং বাঁড় 
চলে যাচ্ছেন। বৃহৎ সংখাক সরকার! 


কর্মচারী বর্তমানে পাট" টাইম 
বাবসাও করছেন । 
আভিযোগ, পূর্ত দফতরের 


আওতায় এই বিভাগে কর্মরত 0) 
কর্মচারণর। অনিয়ামত আগা যাওয়া 
এবং বিশ্ামকেই রুটিন মাফিক ছকে 
বেধে ফেলেছেন। পূর্ত দফতরের 
এক অগাসিগ্টযাম্ট ইাঁজনিয়ার বললেন? 
রিহাবাঁলটেশন ডিভিশূনে আমাদের 
ক্যাটাগাঁর থেকে পাঠানো হয় 
যাদের বিরচ্ধে বিভাগীয় ঞ্তরে 
পাঁনশমেন্ট দেওয়ার প্রয়োঞ্জন আছে। 
এখানে এলে প্রকৃত হীজ্ানয়ারের 
পক্ষে নিজের গ্বভাবক কাজ ডলে 
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রাজ্য কো-মাঁডনেশনের এক 
সদসা বললেন, ইঞ্ানয়ারিং দফতরের 
আওতায় ১৭ বহর ধরে এক ছটাকও 
কাজ হয়ান এরকম দখ্টাজ রাজ্যে 
ঝোথাও নেই। কর্মচারাদের শব 
বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। 
উল্লেখবোগা দিক 'ঁংসেৰে তান 
বললেন, বিভাগাঁয় স্তরে এখানে 
মাহলা কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। 

নিউ দেক্রেটারয়েট জোনের 
বিশিষ্ট এক নেতা বললেন, রাজা 
সরকার ব্যায় সংকোচন নাতির কথা 
সবসময় বলে থাকেন। অধচ এক 
পয়মার কাজ হওয়া সত্বেও ১৭ বছর 


ধরে রহাংবালটেশন ডিভিসনকে রুখে 
দেওয়া হয়েছে কনের জন্য ? 
প্রসঙ্গত. উল্লেখযোগা, এই 


আফসের {ঠিক পাশের ঘরেই বলেন 
যুক্ত ঝাঁমাটর রাঙা সভাপাঁত দাশ; 
রার । নিউ মেব্রুটারয়েউ জোনে এই 
কাজ করেন রাজ্য কো-আঁড'নেশন 
কাঁমাটির নতুন সাধারণ সম্পাদক 
হাঁরেন সান্যাল। রাজ্য প্তরের 
সময়কার কর্মচারী আন্দোলনের এই 
দুই প্রথম সাঁরর নেতা থাকা সত্বেও 
কি ভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে? সম্প্রতি 
এই প্রশ্নও অনেকেই ত্‌লছেন। 


বিজেপি 


১ পাতার পর 
সচরাচর দেখা যায় না। 

{বি জে পির এক নেতা বলেন, 
[বাব মহকুমা থেকে এত নত 
লোক আসছে যে আমরা সামাল 
দিতে পারাঁছ না। মধাই বুঝছে যে 
দেশে একমাত্র {ব জে পরই ভাঁহ্য/ং 
আছে ।1ব জে পি নেতারা এখন রোজ 
[নি প আই এমের তাঁর সমালোচনা 
করছেন কারণ নেতাদের মতে, 
বামফ্রুট আমলে সি পি আই এমের 
দলবাঁজ ও দূনশীতি দেখে জনসাধারণ 
ক্ষুত্ধ ! কিন্ত; বিকল নেই বলে 
কেউ মুখ খৃলতে পারাগুলেন না। 


থা ও. 
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EN মোচণ সরকারের কোন 
! খোল [সিদ্ধান্ত [বি জে পি অসন্ত 
! হলেও জাবের র1জনলোতক গারাহতি 
এমন যে। এই সরকারের ওগর থেকে 
। সমর্থন হত্যাহার তাদের পক্ষে বর্ত- 
মানে জধ্ভব নয়। আর এস এস 
: প্রকাশে এবধা বলছে যে, বাধা হয়ে 
তাদের এবং বি জে পিকে মোচা সয়- 
: ফারকে সমর্থন করতে হচ্ছে। আর এস 
| এস তাহের ক্যাডারদের মালসিফভাবে 
প্রচ্তুত করছে বে, এই পারান্ঁত 
বোঁলাদন চলতে দেওয়া হবে না। 
এর মধ্যে ধর্মছাল সাত হজ 
লাঁমাঁত সরকারকে নোটিল দিয়েছে 
হলে জানুয়ারণর মধ্যে অযোধ]ার 
মারের জায়গা [নিয়ে পাঁরৎকার জবাব 
দিন ! তা না হালে ঘর্গা সংসদ এলাহা- 
বাদের সভায় এই সম্পর্কে তাদের রায় 
দেরে। এর ীপছনে আর এস এস-এর 
হাত আছে বলে অনেবেই মনে কর- 
ছেন। কট আর এস এসপচ্ছরা 
একে মোর্চা সরকারের বরহদ্ধে আর- 
মগের অগ্ণর্‌পে বাবহার করতে 
চাইছে ৷ 
এরা কাঙমধর পাছত নিয়ে 
জন্ম শানাচ্ছে, বণেষ :করে দ্বরামু 
মন্র বলা ডাঃ রযাইয়া সদ এবং 
সেই লাঙগ পাঁচ জঞ্গাঁর ম্ান্তর পর 
সেখানকার পাঁরাাতর অবনাঁত 
[য়ে । আর এস এসওরা হান্দ মৃখ- 
পন্য পাঞজনা পাঁফোয় জনৈক বিদেঘ 
প্রাতীনাঁধর নামে ২৪শে 1ডসেচ্বর 
একটি “রপোর্টে'লেথা হয়েছে যে দই 
সম্ঘাসবাদী গোণ্ঠার প্রাতযোগতা 
ভাঃ র:ধাইয়া ঈদের অপহরণের 
কারণ। 
অতএব একথা পাঁরংকার যে মুখে 
[মাচা সরকারকে বাইরে থেকে সম- 
থনের ৰথা বলা হলেও বঢটুর আর এস 
এসরা এই সরকারের বিরুদ্ধে বলার 
কোন সুযোগই ছাড়ছেন না। 
পাশ্যজনযর পবেশাচ্লাখত সংখ্যায় 
মানত হন সামীতর ভাত :দশ'ন ও 
}  ছরস দাঁব প্রকাশ করার সঞ্গে সঞ্চে 
| ভারা সাঁমাতর সডাপাঁত মোহান্ত 
৮ অবেদ্য নাথের একটি ব্বতিও 
ছেপেছে মাতে ঘলা হয়েছে 
বাবার  মনসাঁজদের . বিষয়টির 
!_ আমর্থক এবং বিভাঁক'ত ব্যান্তি মুফতি 








মহমদ হষ্রদকে দ্রাখমঞণে দিযে 
বরে ভি পি সিং হাজার হাজার 
হিদুর আবগ।ক আছাত বরেছেন। 
(খে মোহান্ত আ।রো বলেছেন যে 
তাঁর সন্দেহ নিয়োগের তৱযাদৈ জামা 
মসাজদের ইমাম ও ভি পি সির 
কোন গোপন হোকাগড়া হয়েছে। 
তিন আরো হচ্ছেন যে, উত্তরপ্রদেশ 
মাচুসভায় মহমদ ভাজম খাঁকে সান 
দিয় [হচ্দদের অপমান বরা হয়েছে। 
মোহানর দাব, বচন! প্রচাহের 
সময় [তান বলোদলেন ভি পি সং 
যাঁদ প্রধানমন্ড! হন জামা মসাছদ 
থেকে সরকার চালানো হবে এবং তাঁর 
সে বথা সত্যে পারণত । 
আর এস এসওর মুথপচ 'রাম 
জণ্মভ্‌াঁম সংঘর্ষ সাঁঘিতর আহহাঃক 
বাম] চিন্দয়ানন্দর এক ব্ৰিত 
প্রকাশ করেছে যাতে হলা হয়েছে ভি 
পি সং নিজের জবাথে তক জিইয়ে 
সাতে চান । 
মারক্ষণ নিয়েও বটুর আর এস 
এরা নিজেদের (জা খেলছে। 
যাও বজে পি সংরক্ষণের লগ[ঙর 
প্রাত সমর্থন জানিয়েছে, বিষ বট্ুর 
আর এস এসরা এর 'বরগ্ধে বেকার 
যৃবকদের ক্ষোপিয়ে তুলছে ৷ 
এখন আবার তারা সংরক্ষণের 
গক্ষে হচ্ছে, কাংণ কংগ্রেস সংরক্দণ 
বিরোধী আহ্দোজন(ক নিজদের কাজে 
জাগতে চাইছে। এর থেকে বোঝা 
যায় ওই ঈরবারের বিরযধ জে।ককে 
ক্ষেপাবার জন্য তারা ঘতদ্‌র যেতে 
পায়ে। 
নতুন সরকারের বিরুগ্ধে ছন্দ 
ত্বের ক্লোগান (দয়ে জার এস এস সর- 
কারের প্রতি সমর্থনও জানাচ্ছে 
দ্ভাবতই তাদের আকারকতা সম্পকে 
সদ্দেহ সত্য মলে হয়, অবশ্য জার 
এস এস নেতাদের বথায় ও কাছে 
সামঞ্জস্য খ'বজতে যাওয়া বুথ । 
তাছাড়া আর এস এস নেতারা 
জারো এগিয়ে গিয়ে বলছেন, অন্তত 
কোন কোন ক্ষেত্রে ভি প সং এর 
সরকার কংগেস সরকারের চেয়ে 
কুট । এই ধরনের ‘সমর্থনে'র ফলে 
বটুর আর এস এস(দের সাক সণেহ 
জাগে) সযোগ বুক তারা বংগেসের 
সঙ্গ মেলাতে পারে। এর আগে ফেমন 


Phone : 24-4232 





বর 


গারা করেছিল ১১:৪ সাজের ঠনবণ- 
চলে তায় বধঠসকে দত [দয়োছল। 
এবারঝার [নধণ5ন€ তারা বৈরাজয় 
এই কাণ্ড ঘরেছে। 
আর এস এস-এর এক তাত্বক 
ভান তাপ শ.ক্লা নম লোবস্ভা 
নির্বাচনের যজাযল এ পরবতী 
[বিছেহণ বরে সিধান্ত এসেছেন মে 
এব মাত বর দক্ষিণ থেকে ধাম 
হওয়া ছাড়া জার কোন পাঁরযত'ন 
হয়নি । আর এস এস মনে করে এক- 
মাঘ বি জে [প ছাড়া (সেই সঞ্গে 
[সি পি আই এমও ) সব দই কাগ্রেসণ 
কাচচারের প্রাতনিধত্ব করে। সেইজন্য 
আর এস এসএর এ তাঁতি্ক মনে 
শরেন যে তাঁর সাবধান করা উাঁচত, 
ধংছেস কাজচারের পরিবর্তে ধাঁদ এক 
বিবঃপ ও সবল কাডচার জাতগয় 
জপবনে প্রোঁৎত বরা না যায় তাহলে 
কাগ্রেসর পারিবারিক শাহনকেই 
জ্বকাতি দেওয়া হবে। 
আর এস এস তাত্বিক দেশের 
সামনে চাট মূল ইসা তুলে ধরেছেন 
(১) পারিবারিক শাসন থেকে ম্যান 
(২) দুলাঁতকে খতস বরা (৩) 
জাতীয় পাঁরাচাঁতর পুলরুজ্জণবন, 
‘সংখ্যাজ্ছুৰাদে' যাকে বিসঙ্গন 
দেওয়া হয়েছ এবং (8) মূল্য বন্য 


ওবেকার। 
এর মধ্য মাটি সম্পকে" তান 


বচেছেন যে, টা বংঃগ্রসের জাভ্যন্ত- 
রীণ ব্যাপার এবং তার প্রত্যাবঙ'নের 
বিপদ এখনো অপসত হুয়াঁন। এবং 
চার নদ্বর [বষরে, অর্থাৎ সজ্যবদ্ধি 
ও বেকার সম্পকে আর এস এস 
তাত্তিক নতুন সরকারের বংছেসী 
মাজোচঝদের আত্ম করেছন। 
তাঁর হস্তব্য এই সরকারের বাছ থেকে 
যংগ্ৰেসর চেয়ে ভাল ছু আশাবরা 


যায় না। 
জর এস এস মনে বন্েবেচ্ছে সর 


কার বদল হলেও বঃগ্রেস কাজচারের 
কোন বদল হয়ীন। তাদের আসল 
অবসেসল মুসাঁলমদের নিয়ে। ধর্ম 
নিরগ্ক্ষেতার বথা তাদের সহা 
হয় না এবং তারা মনে করে কংগ্রেসের 
মত এই সরকারও সংখ্যালঘুদের 
তোণ করছে। কাঁমউলিল্টরাও এই 
অপরাধে অপরাধ ! আর এস এস-এর 
মতে ভি পি সিং এ ব্যাপারে কংগ্রেসকে 


।আর এস এস তি গি সিং সরকারের 
বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার 


হারিয়ে দিয়েছেন শাহ) ইমামকে 
তোষণ করে) 

আর এস এস তাঁৱবকের মতে 
বংহেস যখন লাহ! ইমামকে তোষণ 
বরার পথ যর গাঙ্ছললা তখন 
ভি পি সং মুফতি মহম্মদ চট্রদকে 
হ্রাণটম। {নিয়োগ বরেতাদের চেকা 
দেন। 

এসবই বংহেস ও আর এস এস- 


Price Rupee One 


শি সি 


এর একজোট হবার ইণসত। যাঁদ * 
কংগ্রেস পারিযারিক শাসনকে 'ঁবদায় 
দের এবং রাজণব গাঞ্ষণর জায়গায় 
অনা কাউকে নেতা [নবণচিত ঝরে 
আর এস এস-এর মানদন্ড অনুযায়ী 
তাহলে জনতা দলের চেয়ে কংগ্রেসের 
দোষ অনেক কমে যাষে। তা যাঁদ হয় 
তাহলে কি আর এস এস কংগ্রেসের 
সণ্গে সানন্দে হাত মেলাষে ? 


তব; আর এস এস শ'ভ এই 
জাতায় +দঙ্গপ না দয় রাজ্য 
বিঘানমভাগংকর নির্বাচন শেষ না 
হয়া পযন্ত জগ্ক্ষ। বরবৰে। কারণ 
ভারা জানে জনা দ্র সাহাহা 
ছাড়া তারা ফোন রাভ্যে 
আসতে পারবে না। 


জমভাগ- 


সিদ্ধার্থ রায়কে নিয়ে রাজ্য কংগ্রুস 


(বহান্ত অবস্থা 


[বিশেষ সংবাদদাতা £ িষ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়কে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
বংচেস-ই দলের এখন বেহাল শুবস্থা। 
হাভা বং€েস-ই এমীনতেই নানা দল- 
উ*দলে বিভক্ত, তাতে সিদ্ধার্থ বাবর 
সদ অনৃপুবেশ আরও একাট মাতা 
যোগ করলো । বিভিন্ন স্তরের নেতৃ- 
বন্দে মোটামুটি ধরে [নিয়েছেন যে, 
রাজীব গান্ধী নি্ধার্ধশঞ্করকেই 
জেযাঁত বস্মর যোগ্য পূতিদ্বন্বাী 
হিদাবে মেনে নিয়ে তার হাতেই রাজ্য 


কংগ্রেসইকে পাঁরচালনার দায়িত্ব 
দিচ্ছেন। 
ম্ৃণ্টমেয় সিদ্ধার্থ-ভন্ত ছাড়া 


বেশির ভাগ কংগ্রেস ই নেতাই মনে 
পাণে নিপ্ধার্থশঙ্করকে চান না। 
আসলে িম্ধার্থজমানায়ই এরাজো 
কংছেসইর মধ্যে নানা দল-উপংল 
স্‌ণ্টি হয় এবং রাজ্যের কংগ্রেসইর 
মেরুদণ্ড ভেঙে যায় বলে অনেক 
নেতাই ক্ষুথ্ধ | তাদের মতে মৃখ্যমল্তী 
হিসাবে অস্ফল ও রাজ্যপাল হিসেবে 
সম্পূর্ণ বার্থ এই মানংযটকে রাজা 
নেতৃত্বে প্রাতা'ঠত করলে এ রাজ্য 
কংগ্রেসইর এন্ডেকালে অবশ্যচ্ভাবী। 
বর্তমান রাজনৈতিক পারাস্থিতিতে 
সিদ্ধার্থশঞ্করী  নাট্কেপনা যে 
সম্পূর্ণ অচল এ বিশ্বাস অনেকের 
দড়মল। 

বরং জোর করে সিদ্ধার্থ শক্ষরকে 
চাপিয়ে দেবার জনা রাজ্য কংগ্রেস-ইর 
অনেক নেতাই রাজীব গাম্ধীর 
রাজনৈতিক ধ্যানধারণার উপর 
আস্থা ‘হারিয়ে ফেলছেন । অনেকেই 
রাজীব গাম্ধীর সাগঠাঁনক অজ্ঞতা 
এবং অপারিণাম্দাশতায় ক্ষুব্ধ 


হয়ে উঠছেন । তাদের ধারণা দগঘণীদল 


সিদ্ধার্ঘদ্ত্ধির  পশ্চিবছের সাত 
বাদ্রনতিতে ছাড় ঘোরানো 
এবেবারেই সভব নয়। তবু 


তাকেই ,যাদি রাজ্য-নেতৃতের দায়ি 
দেওয়া হয়, তাহলে এতদিন যারা 
নানারকম প্রাতিবজ্ধকতার মধ্যেও রাজ্য 
কংঠেস-ইর হাল ধরোঁছলেন তাদের 
ম্‌] হাস পাবে এবং সামীগ্রকভাবে 
রাজা কংগ্রেসইর সর্বস্তরে নানা 
বিশৃংখলা দেখা দেবে । সিদ্ধার্থবাবৃ 
সমস্যা যখন প্রবলভম হবে তখনই 
আবার প্টিটান দেবেন। দ্বাভাঁবক- 
ভাবে এমন নেতত্বকে নিয়ে এসে 
জ্যোতি বসুর সঙ্গে চড়াই ধরা যে 
রণীতমত হাস্যকর “£য়াস হবে-এবষয়ে 
অনেকেই একমত ৷ 


বামপন্থীরা বিচলিত 


২ পাতার পর 
খুবঠাবগাঁলত । 
অনেকের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের মধ্যেও এখন 'ব জে পর 
কর্ম'স্‌চাঁতে খুব ভিড় হচ্ছে। এসব 
[রিপোর্ট পেয়ে বামপচ্ছ নেতারা 
মৃখে এখনও যাই বলুন খুব চিন্তিত 
আছেন। বাম নেতারা জ্বানেন 
করেকাঁটি রাজ্যের আসাম বিধানসভা 
{নির্বাচনে বি জে পি ভাল ফল করে 
৪'6ট রাজো সরকার দখল করতে 
পারে। সেক্ষেতে রাজোও বি জে পির 
রমরমা বাড়বে । আবার কোনরকমে 
কংগ্রেস যদ বিহার মধাপ্রদেশে ভাল 
ফল করে তাহলে ডি ?প সং সরকারের 
দ্বার নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে । 


সম্পাদক $ হরেন বসু । সম্পাদক ফত:ক আল প্রিষ্টাস', ৪৩৭-বি রও সরণ!, ( গোাবাজার মোড় )কলিকাতা-6 থেকে মত এবং দি কার ৬১। মট জেন, ঝাঁলকাতা-১০ থেকে পরকাল, 


কয়েকজন ব্যবসায়ী ও কিছু বিক্ষুর্ধ কংগ্রেস নেতা 
ব্যক্তিগত স্বার্থে বি জে পিকে গশ্চিমবন্গেমদ্ত দিচ্ছেন 





cc উঁা 
৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । শ্মক্রবার ১৯শে জানয়ারণ '৯০। দাম-_এক টাকা 
88481888888784788808887888884 


কয়েক বাবসায়ী ও কিছ; 
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নৈতা তাদের ব্যান্তগণ 
স্বার্দে ভাৰতীয় ভন্মতা পার্টিকে 
পাঁশ্চমবঙ্গের রাজা রাজশশীতর পাদ- 
প্রদীপের আলোর জ্রগা চেত্টা করে 
চলেছেন। 

এ ব্যাপারে মদত দেওয়ার জনা 
কয়েকাট সংবাদপত্রের সঙ্গেও কথাবার্তা 
হয়েছে ॥ তীব্র কাঁমডীনিস্ট বিরোধা এ 
সব পাঁকো ও কয়েকজন সাংবাঁদক এ 
ব্যাপারে তাদের কাজ শর; করে 
দিয়েছেন । 

কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা এ 
ব্যাপারে অশ্রণ৷ ভুমিকা নিয়েছেন । 








নেও {৫ রাজা কংগ্রেস কাঁন- 
টিকে দয়েও বি জে পি-র সঙ্গে গাট 
ছড়া বেধে আন্লেলনে নানার প্রস্তাব 
পাশ কাঁরয়ে রেখেছেন । 

কিন; অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও 
কমর্টরা এ বাাগারে এখনও কোন 
উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। শাঁচু তলার 
কংগ্রেস কম্রা কিছু নেভার বি জে 
গপ ঘে'ষা নীতিকে গাজনোতিকভাবে 
আত্হভার সান বলে ঘনে করছেন । 

ময়দানে বি জে পির সভায় মাঠ 
ভরানোর জন্য গ্রাদগঞ্জ। থেকে বেশ 
কিছু কংগ্রেস সনর্থককে নিয়ে আসা 
হরোছিল। এর পেছনে প্রদেশ কংগ্রেসের 


কয়েকজন নেভার সংপ্প্ট 
রয়েছে । | 

বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে 
করেকটা কোল্ড নগর কাড়া ভোট 
পেয়েছে একথা অন্বাকার ধরাদ উপায় 
নেই! একটু লা করল্যদেখা 
যাবে মূল সংখাদন্ঘ, অধতাবত 
এলাকাতেই বি জে পি প্রাথরা বোঁশ 
ভোট পেয়েছে । 





কিস্ু 





এর অনাত কারণ কিছ, শাণ,ষের 
এধো সাম্প্রদায়িকতার সুভসাঁড় দিরে 
{ব জে পি তাদের নির্বাচন? প্রচার 
চালযোছিল। 
এরপর ৭ পাতায় 


বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা লুণ্ঠনঃ সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় যাত্রা অনুষ্ঠান 


জিষ্ চট্টোপাধ্যায় 


িন্ব ব্যাণ্কের টাকা খরচ করে 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার হাতা দেখানোর 
আঁভযোগ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাটা 
ঘটেছে, আই,1গ,প ফোরের (ইন্ডিয়ান 
পপুলেশন প্রজেক্ট ফোর ) আওতায়। 
অনুন্নত এবং 'পাঁছয়ে পড়া অঞ্চল 
হসেবে চাঁহত যুদ্ধকালীন 'ভাঁত্ততে 
রাজ্যের চার জেলায় প্রাইমারী হেলথ 
* সেন্টারের সম্প্রসারণ, আধবীনক এবং 
না তোর করাই হচ্ছে এই বিভাগের 
কাজ। রাজা দ্বাচ্থা দফতর নতুন 
একদন চ্শেশাল সেক্রেটারীও নিত 
করেছেন এই কাজের জনো । দাঁক্ষণ 
ভারতীয় এই আই, এ, এসের নাম, টি, 
এসকানোরার । 


তৈরি হচ্ছে ৭৮২টি প্রাইমারী হেলথ 
সেন্টার । প্রার্থামক ভাবে কাজ হচ্ছে, 
বাঁকুড়া, পুরীলয়া, বর্ধমান ও বাঁর- 
ভুম জেলায়। কাজ শেষ হওয়ার কথা 
১৯৯২ সালের মধ্যে। বাজেট ধরা হরেছে, 
১৮২ কোটি টাকা । সার্বিক টাকাটা 
এসেছে বিশ্বব্যাৎ্ক থেকে। মনিটর 
{হসাবে 'বশ্বব্যাণ্বের প্রাতীনীধরা 
মাঝেমাঝেই কলকতায় আসছেন। বৈঠক 
হচ্ছে হেলথ সেক্রেটারী লীনা চকবর্তা, 
স্পেশাল সেক্রেটারী টি, এস, কানোয়ার 
সহ গুরত্ত্েপর্ণ আঁফসারদেরু, সঙ্গে৷ 
{বশ্বব্যাণ্কের 'নর্দশর্লমে বর্তমান 
রাজ্য সরকারের 'বভাগাঁয় প্রধানরা 
পাবাঁলাসাটর জন্য একটা ফাণ্ড 
তোর করেছেন ॥ 

এরপর ৮ পাতায় 





মোহন কাত্রের স্থপারিশ কি 
অরুণ মুখাজির বিপক্ষে 


অরুণ মুখার্জকে কেন [সেন্ট্রাল 
ব্‌রো অব ছুনভোদ্টিগেশনের ডাই- 
রেক্টরের পদ থেকে প্রধানমন্ণী ভি ছি 
[সং সাঁরয়ে দিলেন তার কারণ 
জানা হয়ান ৷ 
পত্রের খবর সৈয়দ মোদি খ তে 
আসামা এবং ভি দি সিংএর = 
ও জনতা দলের নেতা সঞ্চার লিংকে 
বাঁচাতেই অরণ মখোঁ্জকে সরানো 
হয়েছে, যেহেঙু by 
সার | এ খবরের সত্যতা কতটুকু বা 
মুস্কিল । কারণ সংবাদপগেবীল 
মোদির হত্যার পর খবর 'দয়োঁছল কাঁ 








কোন 









ভাবে সন্ত: সিংকে রাজনৈতিক কারণে 
পা ত ভাবে এই ঘটনার সম্গো 






জড়ানো হচ্ছে। সেই সময়ে সি বি আই- 
এর ডাইরেরর ছিলেন মোহন কাবে 
একথা সকলেই জ্ঞানে যে মোহন কাৰে 
সেবা করে 
I 


প্রাণপণে শাসক দে: 
গেছেন এহ পদে থাকার সময 
ভাণা গেছে, বছর অক্টোৱর 
মাসে অবসর গ্রহণের লাগে মোহন 
কানে তার উত্তরস্যার হিসাৰে অৱুণ 
মখাঁজরি শাম সুপারিশ করেন। 
কানের এই সুপারিশই তাঁর বিপক্ষে 
গেছে বলে অনেকে এনে করছেন ॥ 








গত 





গেছে? 


কারের বস্তবা ছিন যে, মুনতুব 
মামলাগানি এখন যে অবস্থায় আছে 
তাতে একজন  বাঁহরাগতকে 
আনলে ক্ষত হতে পারে যেহেতু 
অরুণবাবু এইসব গুরুতর মানলার 
অন্তত ৬টি দেখাশোনা করেছেন" 
তার ওপরই সি বি আই-এর 
দাঠ়ি্ধ ছেড়ে দেওয়া উঁচিত। এই 
আটাঁটি মামলা হল_ 

(১) বোফর্স কামান 
ব্যাপারে ভারতীয়দের ৬৪ কোটি টাকা 
কমিশন পাওয়া নিয়ে তদন্ু : 

এরপর ৭ পাতায় 





ভাই 








কেনরে 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ফেব্রুয়ারী 
মাসে বধিত (বতন পাচ্ছেন না 


রাজা সরকার? কর্মচারগুরা তৃতীয় গে কমিশনের সংপারিশ অনুযায়ী বার্ধত 
বেতন আগাম] ফেব্রুরারী মাসের বেতনের সঙ্গে পাবেন কনা সে ব্যাপারে চরম 


আঁনশ্চয়তা দেখা দিছেন । 


গত ওরা ডিসেম্বর অর্থমন্তট অসীম দাশগ-*৩ পে কমিশনের রায় (সংশো- 
ধিত) ৯০ সালের পয়লা জা-য়ারাঁর বেতনের সঙ্গে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা 
করোছিলেন । কিন্ত; জানার বেএনের সঙ্গে সরকার? কর্মীরা নতুন হারে 


বেতন পান নি। 
কারণ এ ব্যাপারে অর্থ দ’ত 





চুড়ান্ত অন:খোদন করা "রতিশন অফ 


পেএাণ্ড এালাওন্দেস' সংক্ষেপে “রোগা” রুল বইটি এখনও ছাপতে দেওয়া 


হয়নি বলে জানা গেছে । 


এই বইটি যাঁদ এমাসের মধ্যেও ছাপা না ইয় তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারীর 
বেতনের সঙ্গে সরকার? কর্মীরা বার্ধত বেতন পাবেন না। 
তবে রাজ্রা কো-আর্ডনেশন কাঁমিটির নেতারা সরকারের ওপর বব চাপ 


৷ বাবস্থা সরকার করেন ৷ 


দিচ্ছেন যাতে ফেব্রুয়ারীর বেতনের সঙ্গে বার্ধত বেতন পাওয়ার প্রয়োজনীয় 


রর সবার ফলে 2 ৮৯ 





ঝামেলায় 


মোহন কারে ঝামেলায় পড়েছেন। 
উল্লেখযোগ্য যে, অনন্তরাম ইন্দিরা 
হত্যার দন্ত করেন। 

প্বতন সরকার অনন্তরামকে 
উত্তর কোরিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত 
[নিষ্ন্ত করেন । তাঁর যাবার প্রস্তাত 
শেষ, এমন ক তার বান্তগত মালপত্র 
ও কাজের লোক উত্তর কোরিয়ায় রওনা 
করে দেওয়া হয়েছে । তাঁনও যাবার 
জলা তোর । ঠিক এই সময়ে রাজীব 
সরকারের ক্ষতাছ্যাঁত ঘটল । নতুন 
সরকার এসেই অনন্তরামের নিযুক্ত 
“বাতিল করে দিলেন 

এর মধ্য কারে 'দাল্লতে ফিরে 
এসেছেন এবং মাস দুয়েক এখানে 
থাকবেন থলে মনে ছয়। যত ভান 
বে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রত জবাব 
দিতে পারেন ॥ 

কারে অনন্তকাল ধরে বোফর্সের 
বাঁমশন আক্রান্ত তদন্তে জাঁড়ত । কন্ধ 
রান কোন তথাই সংগ্রহ করতে পারেন 
{ন একমাত্র জনৈক কাঁমশশন প্রাপকের 
পাঁরচয় [নিয়ে 'বিশরা্ ছাড়া । 

কোম্পানটি সইজারল্যান্ডে 
রোঁজণ্যীকৃত মোরেস্কো, যারা ফোন 
গল্ছগোল না হলে ১৪০ কাটি টাকা 
কাঁছিণন পেত। সরফারের বন্তব্য এ 
নাম সুইজারল্যান্ডে কোন কোম্পান 
রোঁজাস্ট করা হয়ান এবং যৃপ্ম 
সংকদীয় কমিটি মেমে নিয়েছে যে, 
মোরেস্কো আসঙ্গে মইনিয়াও এস এর 
কোড নাম৷ কাত্রে সুইজারল্যান্ডে 
রোজাস্মকৃত বঙ্গে, মইনিরাওকে 
মোরেস্কো বলে মেনে নিয়েছেন নামের 
তফাৎ সত্বেও । এত তদন্তের পরেও সি 
বি আই বলতে পারোঁল 'হন্দু পাঁকোয় 
প্রকাঁশত দাঁলল আসল না জাল। 

তবে বোফর্স নিয়ে কানে একবার 
নাত বাইরে গিয়োছলেন। অন্য 
সমদ্ত খবর তাঁর সহযোগীদের কাছ 
থেকে সংগ্রহ করেন। এই কারণেই 
হয়ত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 
যাঁদ সি বি আই এবং সরকার এতে 
গর্ব দিতেন তাহলে কাহেরও বাস 
পাত আগ্রহ বোঁশ হত । 

তাঁর নিয়োগ নাকচ করাতেই অনস্ত- 
রামের ব্যাপার শেষ হচ্ছে না। সরকার 
এখন সি বি আই, আই বি এবং এস 
আই টি মারফং স্পেশাল ইনভোঁস্ট- 
গ্রেশন টামের রিপোর্ট সম্পর্কে তদন্ত 
চালাচ্ছেন । এতে তিনটি বিষয় 


পাঁরৎকার । 

এক নম্বর, হঠাৎ তদন্তের মোড় 
ঘরে আর কে ধাওয়ানকে নির্দোষী 
করা হল। বিচারপাঁত ঠক্করের জন্য 
তথা সংগ্রহকারী অনন্তরাম প্রথমে 
ধাওয়ানকে যড়যন্যে লিত করেন যার 
জনা বিচারপাঁত ঠন্ধর ‘সন্দেহের কাঁটা" 
ধাওয়ানের 'দিকে নির্দেশ করেন। এস 
আই টি ধাওয়ানকে লাই ডিটেক্টর দিয়ে 
পরপক্ষার কথা বলে এবং তাঁকে এই 
মর্মে লিখে জানায় । ধাওয়ান তার 
ধিরুগ্ধে প্রাভবাদ করেন। আহ্চর্যের 
ব্যাপার অনন্তরামের অধানস্থ এই 
একই এস আই টি পরে ধাওরানকে 
সমস্ত আঁতিযোগ থেকে মৃস্ত করে দেয় ৷ 

দুই নদ্বর, রপোর্টে' যড়যন্ঠের 
থিয়োরী খাড়া করা হয়েছে । এতে 
জড়ানো হয়েছে অতীশ্দর পাল সিং ও 
সিমরণাজং সিং মানকে । 

মোর্চা সরকার কৌতুহলী কেন 
ধাওয়ানকে নির্দোষ করে অতীন্দর ও 
মানকে জড়ভ্রনা হল। প্রকৃতপক্ষে 
সতবস্ত [সিং ও কেহর সিং-এর ফাসির 
পর মামলার পুনশ্প্রবর্তনে এবং যড়- 
যম্যের ধুথরোরণ দাঁড় করানোতে অনে- 
কের মনে সন্দেহ জেগোঁছল। 

এই 'থয়োরী এত বাঁচা ছিল যে, 
মোহন কানের সাবি আইও মামলাটি 
নিতে অস্বীকার করে । আন্তরাম এস 
আই টি ছাড়ার আগে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের অন্তর বটা সিং. রাষ্টরমন্া পি 
চদান্ষরম, আই বি এবং র-র সাঁনয়র 
আঁফসারদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের 
বৈঠক হয় । ব্‌টা সিং পরামর্শ দেন 
এস আই টি গাঁটয়ে ফেলতে এবং 
অতীন্দর ও মানের মামলা হাতে নিক 
সি বি আই । চিদাপ্বরম এর বিরদ্ধে 


মত দেন! সি বিআইও এই নাহ 
গ্রহণে আনচ্ছ্য প্রকাশ করে! শেষ 
পর্যন্ত ঠিক হয় এস আই টি তার কাজ 


চালিয়ে যাবে । 

বড়যন্ের দাবি যাঁদ মিথ্যা প্রযাণত 
হয়, তাহলে অনন্তরাম শাস্তি পাবেন 
এবং অতীন্দর ও মান আঁভযুন্ত হবার 
এবং নির্যাতনের জন্য ক্ষাঁতপ্‌রণ দাবি 
করতে পারেন। 

এদিকে কংগ্রেস অনন্তরামের 
বিরুদ্ধে ব্বদ্থা গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন 
এবং তাঁকে পৃরস্কৃত করার চেখ্টা কর- 
ছেন। অনন্তরাম ক্র ক্যাডারের আই 
পি এস আফসার । তারা অন্রপ্রদেশ 
সরকারকে দিয়ে দিল্লিতে রাজা সর- 
চাইছেন। 

ইন্দিরার পেয়ারের আফসার টি 
ভি রাজেম্বরকে দিল্লতে ফাঁরয়ে আনা 
হতে পানে ॥ ১৯৭৭ সালে রাজেম্বর 


আই কির আ্যাডিশলাল ডাইরেক্টর থাকা- 


কালে জনতা শাসকদের অপ্রশীতিভাজন 
গিলেন। তখন তাঁকে অন্যপ্রদেশের 
কংগ্রেস সরকার দিল্লিতে তাঁদের স্হায়ণ 
প্রাতীনাধ করেন । সেই সময়েও চেশ্না 
রোজই অন্বের ম্থ্যল্তুশ [ছিলেন 
তিন তখন রাজ্যের বিষয় দেখাশোনা 
করা ছাড়াও ইন্দিরা গান্ধীর জনা খবর 
সংগ্রহ করতেন। জনতা সরকার যখন 
ইন্দিরাকে আভিয্যন্ত করার চেষ্টা করছে 
তথ্ষন তাঁর কাজ কংগ্রেসী মান অনু- 
যায় প্রশংসনীয় । কংশ্লেস ক্ষমতায় 
ফিরে এসে রাজেন্বরকে আই বির 
প্রধান করে। পরে তাঁকে অরুণাচল 
প্রদেশের লেঃ গভর্নর করা হয়। বর্ত- 
মানে তিন পশ্চিমবঙ্গে রাজাপাল। 
কংগ্রেীরা মনে করেন অনন্ত রাম ৯০ 
সালের রাজেশ্বর হবেন । 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১৯শে জানুরারী ৯১৩ 


দর্পণ ॥১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৮, 


মাননীয় অনুল্যদা বরাবরেষু-_ 


ময়দানে শানবার কম্যানষ্ট পার্টি 
যখন ফানুস উড়াল পাঁশ্চমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেসের ভাইস শ্রীঅতুলা ঘোষ তখন 
গাঁয়াভতে । তাঁন অস্ম্থতার জনো 
স্বাস্থ্যোদ্বারে সেখানে গেছেন এই 
খবরই সংবাদপ০ বহন করোঁছল। 

শ্রীততুল্য সংগ্রামী মানুষ, তান 
চীন ও ভারতীয় কম্যানিস্ট পাটির 
বিরুদ্ধে যে জাতীয় সংগ্রাম ঘোষণা 
করেছেন তাতেই ক্লান্ত হয়ে তান 
ম্বান্থোদ্বারে গেছেন কিনা খবরে সে 
কথা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল 
দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী মার্শাল 
ঘোষ জাঁতর চরম সংকটক্ষণে ঘোড়া 
থেকে নামলেন, ডায়েড ইন হার্নেস এই 
সংবাদ পাঁরবেশনের সুযোগ অনুগত 
সংবাদপ্রগূলোকে দিলেন নাঃ 

গাঁরাঁডর কথার সংগ্রামী ঘোষের 
একটি কর্ম কশীর্তর কথা মনে পড়ল। 
যে ময়দানে তিনি চীনাদের আর ভার- 
তীয় কম্য্ানিস্টদের বিরুদ্ধে ‘রণ! 
‘রণ’ বলে আহবান জানয়েছেন, সেই 
ময়দানে _সেই মনুমেস্টের পাদদেশেই 
তিনি মানভূম পদখাতার সম্কল্প 
ব্যস্ত করেছিলেন । বলেছিলেন, এ 
বাংলা ভাষ’ অগ্চল যাঁদ আমরা সহজে 
না পাইতো সেখানে পদাভিযান 
করব। সারা পশ্চিম বাংলার একটা 
শিহরণ খেলে গেল । সাধারণের মধ্যে 
বঙ্গেম্বর নামে আঁভাহত এই বিশিষ্ট 
ব্যান্তর এমন অনমলীয় সক্ষষ্প 
ঘোষণায় বাংলার বধাঁয়ানদেরও রগে 
রগে বাঁলষ্ঠ টান পড়ল। ভ্রান্ত ভগ- 
বান হে, জাগ্রত ভগবান । 

কিন্ত, তারপরই 'রয়ে-ঘযে' ক 
সনা হল, সচ্কল্প প্রপিকাল দেশের 
তাতে হাওয়ায় মিলকে গেল, ডাঃ রায় 
তাঁর জমদার থেকে তিনটি থানা 
দিলেন বিহারে: শেষে গৌর [নিতাই 





জয়পুরের দাঙ্গার জন্য দায়ী বিজে পিঃ 
আবার গণুগোলের সম্ভাবনা 


গত নভেম্বরে হুয়পুরে দাঙ্গার জন্য 
ভারতীয় জনতা পাটি এবং একই 
মনোভাবপেন্ন সচ্ছোদের দায়ী করেছে 
পিপলস রাইটস অর্গানাইজেশন ও 
ফোরাম ফর কাঁমউশান। হারমাঁন । তারা 
বলেছে এই দাঙ্গার মূলে আছে ব জে 
পি ও অন্যান্যদের সংবালঘুদের ওপর 
পাঁরকম্পিভ ও সংগাঠত আকুমণ । তারা 
বিচার বিভাগীয় তদস্ত দাবি করেছে । 
দাঙ্গায় ছয়জন মারা যাষ এবং [তনশো 
জন অহেত হয় । 


এই দুই সগেঠন যুগ্ন ভাবে ২৭শে 


নভেম্বরের দাঙ্গার পরেই জয়পুরের 
পারস্ািতি সরেজমিনে তদন্ত করে। 
তারের ধারণা ঠিক মত ব্যবদ্থা না 
নিলে জয়পরে আবার দাঙ্গা হতে 
পারে। এরা একথাও বলেছে যে 
বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন বলে 
কংগ্রেস ও বি জে পি আবার গন্ডগোল 
পাকাবার চেণ্টা করবে । 


এরা আরো বলেছে যে, বি জে 
পির বিজয় মাছলে উস্কানিমূলক 
শ্লোগান দেওয়া সেও সংখ্যালঘ্‌ 
সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কোন 





প্রাঁতক্রিয়া হয়ান। একটি মসাঁজদ 
আক্রমণ করার পরই তারা "ছলে ই'ট 
ছোঁড়ে। 


গন্ডগোল থামাবার জনা দ্রুত 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য রিপোর্টে 
কংগ্রেস! রাজ্য সরকারকে দায়ী করা 
হয়েছে । ২৭শে নভেম্বর বেলা পৌনে 
তিনটেয় আবার গন্ডগোল দেখা দেয় । 
কিন্তু রাজ্য সরকার কারফিউ জারি 
করতে তিন ঘণ্টা সময় নেন এবং সেনা 
বাঁহনীকে ডাকা হয় পাঁচ ঘন্টা গরে। 
অর্থাৎ যখন আঁগ্রসংযোগ ও জুম্ঠন 
ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। 





দুভাই মিলে বললেন, তাঁরা কৌতুহলে 

গোটা পশ্চিম বাংলাকেই বিহারের 

গোগ্রাসে তুলে দিচ্ছেন । ঘাটশলা 

প্রোমক প্রথম বিশ প্রমুখ একদল 

সাহাতাক 'শাঁশ বাঁজয়ে আনন্দ 

বাজার পাতিকানন সমর্থনের কার্তন 

স্বর করে দিলেন। বাংলা দেশের 

মারজ্জাফরের রন্তধারা আজ্স ফোন কোন 

নাড়া প্রবাহে রয়েছে তা নাইলন 

শাড়ীর মত নগ্ন হয়ে গেল। এ'রাই 

মার্দার-বিরোধাদের দেশ বৈরী বলে 

আনন্দবাদ্রারের কল্যাণে আর একবার 

নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে দেশে দেশে 

জহর করলেন। হঠাৎ দেখা গেল, 

গোটা দেশটাই 'আর্শাল শ্রীঅতুজার 
ঘোড়ার লাগাম ধরে 1গছটান 'দিচ্ছে। 
মার্শাল লৌহমানব রারের সপো. 
খ্যাটেজিক রিট্রিট করলেন । আহা, 
সৌঁদন যাঁদ পার ঘোষ বিশশীর পার 
কল্পনা বিহারের গলায় শন্তু [পন্ডের 
মত দেখা যেত, তবে 'র্গারাঁড ঘাটশখলা 
হত আজ্ঞ ‘বহার বাংলার .স্বাস্হা 
[নিকেতন । অঙ্গস্থ শ্রীঘোষ গিরিডিতে 
বসে আজও নিশ্চয়ই কত পশ্চিমবঞ্গা- 
বাসদের অভিশাপ দিচ্ছেন । 


তবে একটি সংগ্রামে দেশপ্রোমক 
শ্রীঅতুলোর নিচ্সংশয় জয় হয়েছে; 
ময়মনসিংহ সুরেন ঘোষের সুখ- 
নাঁড় ভাঙবার আঁছলায় 'বাঙ্গাল-খেদা’ 
আন্দোলনে তান সম্পূর্ণ সাফলালাভ 
করেছেন, হাওড়া স্টেশনে স্বাগত 
তোরণ সাঁজয়ে পান্চমাদের কোল 
দিয়েছেন, যে কংগ্রেসীরা প্রেমচাঁদ 
বড়ালের রাস্তার পাশে প্রকাতর দেনা 
শুধ্ত তাদের ওয়োলংটনে পোর্সি- 
লেনের ইউাঁরলাল দিলেন. হাতল ভাঙ্গা 
চেয়ারের বদলে দিলেন সোফা, তারপর 
কংগ্রেসের নিজস্ব ভবনে পতাকা ওড়া- 
লেন চৌরঙ্গীতে, মারবারবাসাদের 
আয়কর বায় করের ফাকা ফাঁকি গাঁত 
পেল। এয়পর বাঙ্গাল নিধনের 
লাইসেন্স তুলে দিলেন অবাঙ্গালী 
শ্রীখান্নার হাতে । উদ্বাস্তু লিকুইডিখা- 
নের কাজ নির্বিরে চলছে, কেননা 
ভীনা হামলার খিলন-গীতির আর 
ভারতীয় কমানিস্ট পার্টির ভ্াখকার ' 
দিকে ভ্রনসাধারণের চোখ ফিরিয়ে 
দিয়েছেন । আমার মনে হয় উদ্বাস্তু 
সমসায় সমূহ ও দুত সমাধান হয় 
বদি খাম্নাজটীকে আসামের উদ্বাস্তু 
পল্লী বিলোপে আঁভজ্ঞ কোন হাতার 
ওপর চাঁড়য়ে দেয়া যায়। 


[দুই চক্ষ্‌ রাজনীতিকের কলম ] 


এও অজজনজর EN 


দর্পণ | শবার ১৯ে জানডর্রার ৯৯৯০ 


. রাজ্য জনতা দলে বিরোধ 


অশোক সেন নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টায় 
দলকে সঙ্কটে ফেলেছেন 





১৫১৯ 
ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


অশোক সেন যাই বলুন, জাতায় 
মোর্চার নেতারা যে পক্ষেই থাকুন 
{কবো গত ১০ জানবার কলকাতার 
শাঁপয় মণ্ডে চিততারকা শত: [সংহকে 
দেখতে যত লোকই এসে ঘাক্‌ক 
রাষ্জা জনতা দল ভাঙছেই। 

অনোকধাবহর অবস্থা এখন 
অনেকটা ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, 
টাধরাম সর্দারের মত। রান 
টোতিক দল গড়তে লাগে সর্বক্ষণের 
আক্সরিক করম“ । নেতা হতে গেলে 
চাই সমর্থক । অথচ দু'টোর কোন- 
গটাই নেই তাঁর পেছনে । উন লড়ে 
মাচ্ছেন স্রেফ রাজো ম্যোতিবাব্‌ এবং 
কেন্দ্রে পি উপেন্দু প্রমুখ কয়েকজন 
লতার জোরে ৷ 

শালির মণ্চে গত বুধবার অশোক 
মেল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্মেলন 
উপলক্ষে যাঁরা হাজির হয়োছলেন 
ভাঁদের মধ প্রাপ্তবয়ন্কের সংখ্যা 
হাতে গোনা যায়। সোঁদলই পাঁরচ্কার 
হয়ে গরোঁছছল অলোকবাবূর সঙ্গে আছে 
জনতা দলের ঠিক কত লোক এবং 
যাঁরা শিশির মণ্ডে এসোঁছলেন তাঁরা 
এসেছিলেন কেন । শু সিংহ ঢলে 
যেতেই সম্মেলন চ্ছল একেবারে 
শন ৷ 
*  য্বাজ্গনোতক কারণেই রাজ্যে ?স 
1প এম এবং কেন্দ্রে জাতর মোচণার 
একটা মোটা অংশ অশোকবাবুকে 
মদত দিয়ে যাচ্ছে, বাবেও। তবু, 
ঘটনা হল এই যে জনতা দলের সমর 
গ্রহ দিলীপ রুবতশী গোষ্ঠাঁর সঙ্গে 
রয়েছে দলের কর্মীদের ৮০ শতাংশ । 


এককথায়, জনতা দলের কর্ম ও 
সদস্যরা এখন দ:’ ভাগে বিভন্ত । এক- 
দিকে, পুরনো সমাজতঞ্ঘীরা । অন্য- 
দিকে, কংগ্রেস ছেড়ে যারা দলে ভড়ে 
ছেন তাঁরা । অশোক সেন নেতত্ব 
দিচ্ছেন এ দলছুট কংগ্রেসাদেরই | 
শতকরা [হসাবে এদের সংখা ৩০ 
ভাগের বোঁশ নয়। 





সমর গুহ দিলগপ চক্র”? গোণ্ঠা 
দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে 
তাঁদের রাজ্য সং্মেলন সারলেন গত 
«২২-১৩ জানার । কাজের 
কাজ কতটা হল, বলা শন্ত। কস, 
এর ফলে দ;' পক্ষের মিলনের পথটা যে 
দুক্তর হযে দাঁড়ালে দে সম্পর্কে 
সন্দেহ রইলো না একটুও ৷ 
তা দু পক্ষের মধ্যে 


এতে 


ঝগড়াটা 


কিসের ? আছে ক এর পেছনে কোনও 
আদর্শ বা নণীঁতর প্রশ্ন? মোটেই 
তা নয়। ঝগড়াটা একেবারে ব্যান্তি- 
গত । কে হবেন দলের রাঙ্গা শাখার 
প্রকৃত নেতা, অশোক পেন লা সমর 
গৃহ এই আর ঁক। 

ঝগড়াটার শুর; সেই লোকসভা 
নির্বাচনে প্রার্থ' বাছাই পর থেকে। 
সময় গৃহ চেযোঁহলেন কাঁথি কেন্দ্রে 
দলের প্রাথী'পদ । ওটা ছিল কংগ্রেসের 
আসন ॥ সুতরাং, আসনটি জনতা 
দলকে ছাড়তে সি পি আই এম-এর 
পক্ষে বাধাও ছিলনা বিশেষ) 

দিলগপ চক্বর্ত“ীর ক্ষেত্রেও তাই । 
[তান চেয়োছলেন আসানসোল 1কংবা 
& ধরনের অন্য কোনও একটি আসন 
যা ছল কংগ্রেসের দখলে । 

ক, এদের [বিষয়ে সপ এম 
এর সঙ্গো কধা বলতেই রাজ হলেন না 
অলোক সেন। 1তাঁন উত্তর-পাশ্চম 
কলকাতা কেন্দ্রে নিজের আসনটা 
পাকা করতেই হয়ে পড়লেন বাগ্ত। 
ন্যার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তান 
সমরবাবুদের গ্বার্থ' জলাঞ্জাল দিলেন 
ববিলকুল। 

অনোকবাবর ওপর সমর গহ 
এবং দিলগপ চক্রবর্তীর রাগ সেই 
কারণেই । ও'দের বন্তব্য, একটু চাপ 
দিলেই স পি আই এম রাজ্য জনতা 
দলকে অন্তত তিন চারটে আসন 
ছাড়তে রাজ হয়ে যেত। তা না হয়েই 
বা তাদের পক্ষে উপায় ছিল কাঁ? 
জাতীয় গ্তরে জনতা দল তো 1স1প 
আই এমকে ছেড়েছে পাঁচ ছাঁট আসন । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জনতা দলের 
রাজ্য সভাপাঁতহয়ে অশোক সেন দলের 
ন্বার্থটা এভাবে ত্যাগ করলেন কেন? 
এর ব্যাথ্যা আছে নানান রকম । তবে, 
স্মরধাবহর অনুগামীরা যা বলেন তা 


হল, অশোকবাব; ঘোল খেয়েছেন সি 
পি আই এম-এর হাতে । তাঁর চোখে 
তখন কেল্দ্ে মষ্ত] হওয়ার 
অতএব, দলের অনাদের কে কোথায় 
রইলো ভা নিরে ভাঁর ভাবনার সময় 
কখন। 


জ্বগ্ন। 


অশোকবাব্‌ নিথণচনে হেরেছেন 
বটে, কিন্ত; স্বপ্নটা তাঁর রয়ে গিয়েছে 
এখনও । তাঁর আশা জে]োতবাব 
তাকে রাজ্যসভার একটা আসন ছোড়ে 
দেবেন মেষ পর্যন্ত । এবং তা দলেই 
তান কেন্দ্রে মণ্ত] ৷ তার সমর্থকরা 
জনতা দল মহলে বলে বেড়াচ্ছেন সে 
কথাই, শোনা যাচ্ছে, এ মাসের গোড়ায় 
জ্যোঁতবাবৃ যখন দিল্লি যান, অশোক 
সেন তাঁর সম্গে দেখা করোছিলেন সে 
সময় ৷ আর্জটা ছিল পুরনো, 
“আমাকে রান্র্যসভায় একটা আসনের 
ব্যবস্থা করে দাও, আম রাজ্যের চ্বার্থ 
দেখবো" । 

জ্যোতিবাব; জনতা দলের রাজ্য 
সভাপাঁতকে ক? আশ্বাস দিয়েছেন সে 
প্রশ্নে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে 
[সি প আই এম আপাতত অশোক- 
বাবুকে খানিকটা মদত দেওয়ার 
নাতই নিয়েছে যেমনটা তারা নিয়ে- 
ছিল পাণ্চমবঞ্গ সোস্যাঁলিষ্ট পাঁট'র 
করণময় নম্দ এবং বিমান মিলের 
মধ্যে [বিবাদের সময় | [করণময় নন্দ 
রাজোর মংসা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মঙ্তগ 
এবং জ্যোতবাবুর আশার্ধাদে তান 
বহাল তাঁব়তেই আছেন। কম; 
ড্যবলু বি এস 1প প্রায় উঠেই 
গিয়েছে। 


জাতায় মোর্চার অন্যতম শারক- 
দল হিসাবে জনতা দল এখন কেল্নে 
ক্ষমতায় । [কজ্ত; তাঁদের মধ্যে যাঁরা 
সেই সংবাদে পাশ্চিম বাংলায় দলের 
প্রভাব বিস্তারের দ্বপ্ন দেখছেন তাঁদের 
স্বপ্ন ভাঙতে বোধহয় বোঁশ দোঁর নেই। 
অশোক সেনের মাধ্য:মই আঁত শীঘুই 
কাজটা সারা হবে ৷ তারই তোড়জোড় 
চলছে । 


ললিত সুরি, ক্যাপ্টেন সতীশ শর্মার নামে 


আয়কর নোটিস 


আরকর কত/পক্ষ লাঁলত সবার, 
ক্যাস্টেন সতীশ শর্মা, লালতমোহন 
থাপার ও অভয় অসওয়ালের নামে 
নোটিশ পাঠয়েছেন । 


গোপা অরোরার নদেশে এই 
নোটিশ জার করা হরেছে। 
ভন অথ'সাঁচবের পদ ছাড়ার 


আগে সেঞ্ট্রাল বোড" অব ভাইরে 
ট্যান্সেস-এর নতুন চেয়ারম্যান [টি এন 
পাল্ডেকে বলেন এইসব নোটিস 
ঘৰ পাঠাতে ৷ 


পান্ডে সম্প্রতি অরোরা নিয়োঁজত 
এম এস িম্ডের জায়গায় এসেছেন! 
পাচ্ডেকেও নিয়োগ করেন গোপা 
অরোরা ৷ নতুন সরকার আসার পর 
িল্ডে বদাঁল হন এবং তাঁর জায়গায় 
আসেন পাচ্ডে ৷ 

ললিত সর তার পত্নী ও 
শহশ্রুমাতা সহ জ্যোৎস্না হোজ্ডং 
প্রাউভেট লামটেডের ভাইরেকইর ৷ 
এই কোদ্পাঁন ও এন স্বামটোমো 

এরপর ৮ পাতায় 


এক নতুন ঠগী 


নাম করেই লিখছি । নাম তার 
আঁভান্ং চাকলাদার ৷ বয়স চাঁল্লশের 
এপার কি ওপার । উচ্চতা ৫ ফুট 
সাড়ে চার পাঁচ ইন্চি। বিজ্ঞাপনের 


ফামের মাঁলক বলেই পাঁরাচত। 
প্রাও্ঠানের নাম চ্যানেল কম: 
নিকেশন । কখনো কখনো চানেল 
ফোর পি এগ দি নামেও পাঁরাঁচত। 
{পি এল সি লেজুরটির মাহাত্ম্য 
এদেশের অনেকের কাছেই পাঁরচিত 
নয়। এদেশে যেমন পাবালক ?লাম- 
টেড কোচ্পাঁন, তেমন 
ইংল্যাঞ্ডের যে সমস্ত কোম্পানখর 
তাঁলকা ভংক্তো তারা পি এল সি 
বলেই পাঁরাঁচত। এদেশে সেরকম 
কোম্পাঁন আছে । এদের নামের ফলকে 
পি এল সি কথাটি লেখা থাকে । পাব- 
{লিক স্কুলের পিক্ষাপ্রা্ত আঁভাজং 
চালকাদার তাই প্রয়োজন মত |প এল 
সি শব্দাট তার [বিজ্ঞাপন ফামে'র 
নামের শেষে ব্যবহার করেন । কেবল 
চমকে দেখার জনা । আদতে তার 
ফাটি একেবারেই প্রোপ্রাইটারী 
ফার্ম। 

প্রায় থরঞ্জামাই চাঞলাদার সাহেব 
চড়েন এয়ার কণ্ডিশন কল্টেসায়। 
'আহ্া মারেন {নিত্য সম্ধ্যাম্ন উইন্ডসর 
বারে। থাকেন তার স্ত্রীর মায়ের 
ক্ষাটের পাশেই সুইট ৪ই সুইলহো 
এপার্টমেন্ট, ১২1১ সৃইনহো স্মট 
কলকাতা-১৮। গ্রাঁর নাম অন:রাধা । 
বিদেশ] বিমান কোম্পানী কে এল 
এম-এর কমা। 

আপাতদদ্টিতে সংদর্শন িদ্ট- 
ভাষা আঁভাঁজং চাকলাদার আমাদের 
চারপাশে থাকা অগংনাতি নতুন 
ধগাঁদের একজন । ঠগীর ভ্যামকার 
চাকলাদার কেধল সাধারণ মালনযদের 
ঠকান নি, ঠাঁকরে যাচ্ছেন এই 
দেশকেও । 

[বিদেশ থেকে সাঁরয়াল কনে এনে 
এদেশের দুরদর্শনের মাধ্যমে বাক 
করার কাঞ্জ চাকলাদার শুরু করেন 
গ্রত বছর আগল্ট মাস থেকে । ইতি" 
পূর্বে চাকলাদার চাকরি করতেন 
আই টি সর প্যাকোঁদং [ডপার্ট- 
মেল্টের ছোটবাব হয়ে । সে চাকারাট 
খোয়া যায়। এরপর চাকার জোটে 
একটি বেসরকারণ কৌমক্যাল ফামে॥ 
সেখানেও চাকার যায় । বেসরকারী 
প্রাতজ্ঠানাটকে সংবাদপরে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে জানাতে হয় যে আঁভিজিং 
চাকলাদার তাদের প্রাতঞ্ঠানের সঙ্গে 
নেই। তার সঙ্গে কোন লেনদেনের 
দায় এ বেসরকার? প্রাঁতণ্ঠানাঁট নেবে 
না। 

এর পরব্তী' অধ্যায় ব্যবসা পর্ব । 


যারা 


লী বিদেশী এঘারলগাইনসের চাকুরে ! 
বছরে একবার তো দেশ যাওয়া 
ছাতের মুঠোয় | কিন্ত; গত একনছরে 
বার তিনেক বিদেশ গয়ে বেশ কিছু 
ডলারের বেআইন লেনদেনের অভ 
যোগ এসেছে আঁভাজতের বিরুদ্ধে । 
কলকাতায় দুটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান 
থেকে সাকুলো ছাব্বিশ লাখ পাঁচশ 
হাজার টাকা 'নয়ে তাঁল বেকায়দায় 
ফেলেছেন এ প্রাতপ্তানের কাদের । 
{বদেশ থেকে বেআইন' “ভাবে শক? 
স্পোর্টস ইভেঞ্টসের এক ক্যাসেট 
এদেশে নয়ে আসেন । এগযাল দার 
মাচ্ডী হাউসের জনৈক কর্মকর্তার 
সংপাঁরশে দুরদর্শনে দেখানো যাবে 
হাল তান প্রমাণপনুও জোগাড় করেন । 
অবশেষে বধ করেল এ দৃই (বিজ্ঞাপন 
এজোঁন্সর কমর্ণদের । আভযোগ, যে 
চ্যানেল কঘহানকেশন পি এল লি নাম 
য়ে ওঁ 'বন্তাপন প্রাঁতষ্ঠানগুলর 
চেক জোগাড় করেন আঁভাঁদ্ং। পরে 
এ চেক আঁভাঁজতের বাঞ্কার হংকং 
আমন্ড সাংহাই ব্যাত্কর গাড়য়াহাট 


শাখায় নিম্বের. আকাউন্টে 
(২৩১০৬৩১০১ ) ডাঁধ্গয়ে নেন । এই 


কাজে আঁড়ত আছেন এ ব্যাচ্কের 


কিছ: কর্মী । 
এরপর আঁভষোগ আরো কয়েকটি 


প্রাতিষ্ঠানের সঞ্গো একই ভাবে প্রতারণা 
করেন আঁভাঁজৎ। এদের মধ্যে লনটাস 
এম আর এফ টায়ার, শ ওয়ালেশ' 
প্রভাতির মত নাম বরা প্রাঁতণ্ঠানও 


আছে ॥ 
বদেশের [মউাঁজক বক্স এবং সি এস 


আই প্রাতভ্ঠানগ:ল থেকে শ্রীমান 
আঁভাঁছৎ বাভিন্ন প্রোগ্রাম ক্যাসেট 
এদেশে নিয়ে আসেন । আনার সময় 
বেআইনধ ভাবে কিছু ডলারের লেন- 
দেনও হয় । এই প্রোগ্রামগলি এদেশে 
নিয়ে এসে দংরপর্শনের কর্তাদের 
স্বাক্ষর জাল করে কিছ; চিঠি বিভিন্ন 
প্রাতষ্ঠানকে দ্‌রদর্শনের অনুমোদন 
{হিসাবে দেখথান। এ চিঠি দেখেই 
বিজ্রাপন প্রাতগ্ঠান “মুন্তাকে ১৯ 
লাখ টাকা প্রতারণা করেন আঁভাঁজং। 

শ্রীমান চাকলাদার এখানেই থেমে 


নেই। এর সঙ্গী লিউ মারকেট ‘ইয়াক’ 
নামের পোষাকের দোকানের জনৈক 
কম'চারণ । বেআইনণ ডলারের লেন- 


দেনে এ লোকটির হাতও কম নয় । 
আঁভা্জিতের সম্বল তার দ্যা 


অনুরাধা চাকলাদারের দামী 
চাকরণাটি ॥ যার দৌলতে তার মুখোশ 
খুলে পড়ছে না! কিন্তু উইপোকার 
মত লমাজের নতুন নতুন স্তরে 
আঁভাঁজতরা নতুন ঠগীর ছায়গা 
নিয়েছেন। 

এরপর ৮ পাতায় 





চার 


আদবানির সংস্কৃতি চিন্ত! 


এই রাক্ষ্ে ভারতীয় জনতা পার্টি ভালভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার চেণ্টা 
করছে। রাজা নেতাদের মৃখে অনবরত কথার খই ফুটছে । মাঝে মাঝে দহএকজন 
সর্বভারতীয় নেতা এসে তাদের মদত দিয়ে যাচ্ছেন । সকলেরই আক্রমণের 
-একমাত লক্ষা সি পি আই এম ৷ কারণ তাঁরা এই দলকে পাঁণ্চমবঙ্গ থেকে 
উৎখাতের অসাধ্য কাজে আত্মানয়োগ করেছেন । এর জনা বি জে পি নেতারা 
কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রচ্তুত, ঘাঁদও দলের সর্বভারতাঁর সভাপতি 
লালক্‌ফ আদবানি শহীদ মিনার ময়দানের সমাবেশে বলে গেলেন, তাঁরা 


কংগ্রেস বা রাজীব গাম্ধার প্রত্যাবত'নে কোন সাহায্য করবেন না । 
আদবান অবশ্য সি পি আই এম-এর বরুদ্ধে তেমন সোচ্চার নন এবং 


মোচা লরকার সি পি আই এম কতৃক সমার্ঘ'ত হওয়া সত্বেও তাকে 1টাকয়ে 
রাখার কথাই বলেছেন । কিন্তু সাম্প্রদায়িক ইসহাতে ময়দানের সমাবেশে তাঁর 
বন্তব্য মোটেই পরিষ্কার নয় । তান মৃসালমদের ভারতের প্রাচীন সং্কৃতর 
সঙ্গে একাত্ম হতে বলেছেন একাদকে, আবার অন্যদিকে তাঁর বন্তব্য রাম জঙ্ম- 
ভীম কোন বিতর ব্যাপার নয়, কারণ জাতীয় নেতা রাম ও বিদেশ? 
অন:প্রবেশকার বাবরের মধ্যে কথনো বিতক হতে পারে? ম:সালমদের 
উদ্দেশো আদবানি বলেছেন ‘রাম যেমন আমাদের, তেমনি তোমাদেরও ৷” 
কিন্ত আর্য সংস্কৃতিও ভারতবর্ষের এরীতহ্যান_সারা প্রাচীন সংস্কোত 
নয় । দে গোরব প্রাপা দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কাতর । বাবর তথা অন্যান্য মংস- 
{লম বিজেতারা যাঁদ বাঁহরাগত হন, তাহলে রাম যাদের প্রাঁতানধি 
তারাও তাই । প্রকৃতপক্ষে রামায়ণে ভারতের প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা ও 
পংগ্ক তর সঙ্গে বাঁহরাগত আর্ সভ্যতা ও সংস্কাঁতর সংঘা:তর চত পাওয়া 
যায়। তাহলে ত ভারতের প্রাচীন সান্কাঁতর ভন্ত আদবানিদের জাতাঁর 
হিরো করা উাঁচত রাবণকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল অর্থাৎ 
বাঝ্মগকর ব্রামায়ণে রামকে দেবতার্ুনয়। মানুষ 1হসাবে এবং রাযণকে উন্নত 
চাররংপে চাঁচত করা হয়েছে । 
আদ্ববাঁন ঠিকই বলেছেন যে, স্বাধীন দেশে যে কেউ জের ধর্ম পালন 
করতে পারে । একথা ব্যান্তর ক্ষেত্রে সতা, কিন্ত; কোন রাজনোতিক দলের ক্ষেত্রে 
নয়। কোন দল যাঁদ কোন বিশেষ ধর্মের কথা বলে তখন তাকে সাম্প্রদায়ক 
আখ্যা দেওয়া হয় ৷ বব জে প হচ্দছের ধ্বজা ধরেছে বলেই তাকে সাম্প্র 
দাঁরক বলা হচ্ছে । আদবাঁন ভুলে গেছেন ম.সাঁলমরা এদেশে যাঁহরাগত হলেও 
বিদেশী শাসক 1হসারে আলাদা হয়ে থাকেন নি! আর্যদের ক্ষেত্রেও একথা 
সতা, যা নয় ইংরেজ শাসকদের ক্ষেত্র । যেখানে শক হন দল পাঠান মোগল 
এক দেহে হল লন সেখানে আলাদা করে বিশংদ্য প্রাচীন সংস্কৃতির আঁস্তত্ব 
খুজতে যাওয়া বঘা, কারণ এক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব অনস্বীকাষ' । 
আদবাঁন রাম জঞ্সভ্যাম প্রসঙ্গে গ:ঞ্জরাতের সোমনাথ মাঁল্দরের কথা অপ্রাস- 
[ঙ্গিকভাবে টেনে এনেছেন । জযোধ্যায় রাম আঙ্মভম মাঁচ্দর ভেঞ্গে বাবরের 
আদেশে বাবার মসাঁজদ 1নার্মত হয়েছে একথা এ্রীতহাসক দিক দিয়ে এখনো 
প্রমাণ হয়ান । কিন্তু মংসাঁলম (বিজেতা সোমনাধ মাঁন্দর ভেঙ্গে সেখানকার 
সয ধনরয্ ল-ষ্ঠন করোছলেন একথা ইতিহাসক সত্য । তবে সেখানে কোন 
মস্জদ নির্মাণ করা হয়ীন। অতএব জ্বাধশনতার পর সদরে প্যাটেলের 
উদ্যোগে বেল্দুয় সরকার কর্তৃক সোমনাথ মীচ্দর পূলাঁন'মণাণে অন্যায়ের 
কিছু ছিল না। রাম জক্মভ্‌াঁম মাঁল্দর হলে তার প্রাতাক্তয়াও হবে সৃদ্‌র- 
প্রসারণ । এর মধ্যে আরো গুটি মসাঁজদ ভেঙ্গে মাঁদ্দর নির্মাণের দাঁব উঠেছে। 
এক সময় বিজে পি বলোঁছল যে, তারা প্রকৃত ধমণণনরপেক্ষতায় 
শ্বাস । সেটা ক বচ্ত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়ান । কিআবিজে পির 
অন:সূত রাজন'ত যাঁদ সেই যচ্তু হয়, তাহলে দোহাই আদবাণন সাহেব, এই | 
ধর্মনিরপেক্ষতার গুণকীত'ন করবেন না। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার সঞ্চে | 
আপনাদের তফাৎ এই যে, তারা হিন্দু ও মুসাঁলম উভয় মৌলবাদগদের l 


তোয়াজ করে আর আপনারা প্রধমোন্তের অনুসারী । 
একতা বুঝতে অসুবিধা হয় না, হঞ্দনত্বের ধহজা নিয়েই বি জে পি এখন 


রাজন'ঁত করবে । কারণ এতে তারা 'নিণাচনে লাভবান হয়েছে। তাদের লক্ষ্য 
নিশ্চয় আরো বেশ শান্ত সপ্যয় এবং কেল্ে এককভাবে ক্ষমতা দখল । এমন 
দংাদ'ন [ক ভারতে আসবে কখনো 2 








মোচ1 সরকারের ভূমিকা 


লুধিয়ানার সবদলীয় সমাবেশ 
পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রধান 
মন্ত্রী বিজ্বনাধপ্রতাপ [সং-এর সাঁদচ্ছার 
পাঁরচয় দেয়। কিন্ত; কংগ্রেস গোসা 
করে এতে যোগ দেয়নি । ১৭ ডিসেম্বর 
নয়ার্দীলতে অনষ্ঠিত মব'দলাঁয় 
সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব 
থেকেও তারা [নজেদের বিষ্্ত করে 
নেয় অজুহাত সৃষ্ট করে। তাদের 
বন্তব্য এই বিব:তি রচনার সময় তাদের 
সংগে পরামর্শ করা হয়ান। একথা 
যে কত বড় মিথ্যা রাজীব গান্ধী ও 
তাঁর সাঙ্গপাঞ্গরা তা বেশ ভাল করেই 
জানেন । প্রথমে বিদেশ মণ্্র! আই কে 
গু্‌জরাল এবং তারপর স্বারাণ্টী মণ্্রী 
মুফাঁত মহচ্মদ সঈদ রাজীবকে ফোন 
করেন এবং তাঁদের কোন প্রাতীনাধকে 
পাঠাতে বলেন। 'ঁকন্ত; কাউকে 
পাঠানো হয়ান । শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস 
আঁফিসে খসড়াঁটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় 
তাঁদের অনুরোধে । তা সত্তেও সব- 
দলশয় সভায় ?প ভি নরাঁসমা রাও কাঁ 
করে বলেন তার দলকে অবজ্ঞা করা 
হয়েছেঃ উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসের 
আমলে পাঞ্জাব নিয়ে সর্ব‘দলাঁয় সভায় 
তারা কখনো অনুরূপ দাঁললের 
ব্যাপারে অন্যান্য কারোর সথ্গে 
আলোচনা করোন। বোঝাই যাচ্ছে 
পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে 
কংগ্রেস মোচা সরকারের সংগে কোন 
রকম সহযো!গতা করতে রাজ নয়। 
কারণএতে তাদের অধোগ্যতা ও অনেক 
কীর্তকাহন? প্রমাণ হয়ে যাবে। 
সরকার ৮৪ সালের [শখ বিরোধ? 
দাঙ্গার জন্য যারা দায় তাদের শা্ত 
দেবেন এই ঘোষণায় ও কংগ্রেল ভীত। 

পাজাব সমস্যা যে কংগ্রদ সর" 
কারেরই স:ঘ্টি এবং ইা্গিরা ও রাজীব 
গাম্ধীর হঠকারতা ও ভুল নখাতর 
জনাই যে দিনে দিনে জাঁটল হয়ে 
উঠেছে এবথা অস্বীকার করা যার 
না। তাঁরাই শখ সপ্প্রদারকে মূল 
স্রোত থেকে ঝুম করে দিয়েছেন 
এবং সঙ্পাসবাদের উদ্ভব ও প্রসার 
এবং ধারাবাহিকতার জন্যও দায়গ। 
জ্ঞানী জৈল [স দূরবারা সিংকে কাবু 
করার জন্য সয় গা্ধনর সমন 
অক্প পাঁরাঁচত জানে'ল সং ভিল্দ্রান- 
ওয়ালাকে লাইমলাইটে নিযে আসেন । 
হাঁদ্দরা ১৯৮০ সালে আকাল দলের 
সরকার ভেঙে দেন এবং তাদের 


সঞ্গে কোন রকম বোঝাপড়ায় 
আসতে বাঁ হন না, কারণ 
তান এর মধ্যে ঠিক করে 


দপণি ॥ শক্রধার ১১লে জানুয়ারী ১৯৯০ 


পাঞ্জাব সমস্যা এবং কংগ্রেস ও 


ফেলেছেন ৮৪ সালের নিধণাচনে হন্দ্‌ 
তাস খেলেন । রাঙ্জীব সরকার ৮৪ 
সালের শিখাবরোধী দাঞ্গার জনা 
যারা দায় ত্যদের শান্ত না দিয়ে 
শিখ সম্প্রদায় থেকে আরো 'বিচ্ছ্ন 


হরে বান । সন্ত লাঞ্গোয়ালের সংগে 
রাজীব যে চ্যান্ত করোছলেন 
তার প্রায় কোন ধারাই কার্যে 
পরিণত হয়ান। নির্বাচনে 
আকাল) দল ক্ষমতায় এলেও 


সুরাঁজং সিং বানণলার সরকার ভেঙে 
দিয়ে তি'ন পাঞ্জাবে রাণ্টুপাত শাসন 
জার করেন এবং সিথ্ধাঘ'শংকর 
রায়ের মত পুরনো পাপণীকে রাঙ্গাপাল 
করে সেখানে বভংল অবস্থার সৃষ্ট 
করেন। 

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ষে, ভিন্দ্ 
নওয়ালার আঁবর্ভাবে খাঁলিস্তানের 
দাঁষ জোরদার হয়ে ওঠে এবং পাঞ্জা- 
বের রাজনশীততে সগ্যাসবাদের 
আঁধপতা শর হয় ৷ ভিল্দেনওয়ালের 
উত্থানের জনা কংগ্রেস অনেকাংশে দায়! 
হলেও পাাচ্থীতও শেষ অনুকূল 
ছিল একথা অনগ্বাঁকার্য । 

ভিদ্দ্রেওয়ালে প্রথম নজরে 
আসেন ১১৭৮ সালের এপ্রল মাসে 
[িরানকরীদের ওপর এক আক্রমণ 
সংগাঁঠত করে। সেই সময়ে দিল্লিতে 
জনতা পার্ট এবং চণ্ডাীগড়ে আকাল? 
দল ক্ষমতায় । এই কাজে তাঁকে 
জ্ঞান? জ্ৈল [সং ও সঞ্জয় গাঞ্ধী উৎ- 
সাঁহত করেছিলেন কিনা বলা 
মস্কল ৷ কিন্ত; যখন লিরানকরী 
বাবাকে হত্যা করা হয় তখন ইন্দিরা 
কোন বাবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না, 
যাঁদও [তান এই উপলক্ষে 'দাল্লর 
[িরানকর ভবনে যান । কিন্ত; তিনি 
ভিন্দরেনওয়াণকে গ্রেম্তার এবং খুনের 
অপরাধে বিচারের সম্মুখীন করতে 
পারতেন । তাঁর 'নাক্ষিয়তায় ল্্েন- 
ওয়ালে নিঞ্জেকে অনেক বড় ভাবতে 
লাগলেন । 

ইন্দিরা ক্রেন এই কাম্ড করলেন 
তা জানার উপায় নেই । হয় শিখদের 
প্রাতাঁকয়ার কথা ভেবে তান ভন 
পেরেছিলেন অথবা তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ 
তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করোছিল। 
তাঁর আচরণ সেকথাই প্রমাণ করে। 
আকাল! দলকে জ্বর্ণমা্দর থেকে 
আন্দোলন চালাতে দেওয়া হয় এবং 
তা স্াসবাদশদের আশ্ররচ্ছল ও 
অগ্য শ্রচ্ম জমা করার কেচ্দে পারণত 
হয়। এরপর ৮৪ সালে ভাত সম্মত 
ইঞ্গদরা অপারেশন বরং ষ্টার মারফং 


নিজের চরম বিপদ ডেকে আনলেন। 
প্রথমে নিক্ষিন্নতা এবং তারপর এই 
ান্ত পদক্ষেপ নিঃদন্দেহে তাঁকে 
আততায়ীর গলতে বিদ্ধ করল। 
ইন্দিরা যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে 
অপারগ ছিলেন এবং একেবারে 
কোণঠাসা হলে যে 'সণ্ধান্ত নিতেন 
তাতে সঠিক চন্বা ও পাঁরকজ্পনা 
প্রায় থাকত না। অপারেশন র:চ্টার 
এমনই এক পারকক্পনা। এবিষয়ে 
ইনটোলিজেম্স সম্পূর্ণ ব্যর্থ । অব্য 
এও সত্য ভাদের রিপোর্টকে গুরুত্ব . 
দেওয়া হয়নি ৷ 

এও হতে পারে ইন্দিরা ভীত হয়ে 
পড়োঁছলেন। ইনটোলদেন্স সূত্রে 
তান এমন খবরও পেয়োছলেন বলে 
শোনা গেছে যে, দ্্ণমাঁঞ্দর থেকে 
খাঁলস্থান প্রাতণ্ঠার কথা ঘোষণা 
করা হবে ৷ কিন্তু এই খবর যাঁদ সতাও 
হয় তাহলেও হীঞ্িরা গাম্ধ একট; 
ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে, 
খাঁলগ্তান প্রাঁতণ্ঠার কথা জানয়ে 
সম্তাদবাদ'ঁদের কাজ কোনরকম 
এগোচ্ছেন না বরং তাঁর পক্ষে সংবিষা 
হচ্ছে তাঁদের বিরদ্ধে ব্যাপকভাবে 
ব্যবস্থা গুহণের । 

খরা সবচেয়ে বোঁশ ক্ষ! হয়েছে 
ইঞ্দিরার অপারেশন ব্লু গ্টার এবং 
রাজাবের ব্ল্যাক থাচ্ডার অপারেশনে । 
যেহেতু তাদের পাঁবছ »বণ'মা্দরে 
সেনাবহন? 6,কিয়ে দেওয়া হয়োঁছল, 
যারা গাল গোলা চাঁল:রাছিল, 
এবং তার ফলে সব্ণমাঁ্দরে ভাণ্যচুর “ 
হয়। এই কারণেই কংগ্রেসের ওপর 
িথ গংগঠনগতীলর বীতরাগ এত 
বোৌশ। আকালী দলের (মান) 
সিমরণাঁজৎ [সং মান লংধিয়ানায় 
নব'দলীয় সমাবেশ যোগ 
দেনান কংগ্রেসকে ডাকা হয়েছে 
বলে। কিন্তু [তন বিমান বন্দরে 
উপান্থত হয়ে প্রধানমন্ত্কে শুভেচ্ছা 
জাঁনয়ে গেছেন। মান চাইছেন 
সংধ্যানের আওতায় পাঞ্জাব সমস্যার 
সমাধান । [তান থালিছ্থানের দাবি 
তোলেন ন । 'কন্ত; অল ইণ্ডিয়া 
[শিথ শ্টডেন্টস ফেডারেণন এবং 
খালিন্থান কমাণ্ডো বাহন) 
খাঁলন্ছানের দাঁবতে এখনো অটল) 
তবে তাদের সাণ্প্রাতফ বন্তব্য জানো 
যায়নি । প্রধানমঞ্জ্াট বিদ্বনাথপ্ডতাপ 
{সং এর প্রয়াস নিষ্চ্ন তাদের মনেও ব 
প্রাতাঁক্লা সাষ্ট করছে। তারা 
দেখছে নহ্ফল এই হানাহানিতে কোন 
লাভ হচ্ছে না এবং খাঁলশ্থান 
আদারের ব্যাপারে তারা 'বিদ্দংমানও 
এগোয় [ন। 


দর্পন ॥ শংজবার ১৯শে জান:রারা ১৯৯০ 
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_ শ্ৰীপতি, নন্দী 


বান দয়ার পরে ইউরোপের 
নাদশ্দেহে সাম্প্রাতকতঘ কালের ইতহাসে সব চাইতে 
আলোড়ন সুষ্টিকার? ব্যাপার । প্রগনভ ব্রা মনীবা- 
শব জ্ষভাবতই আয়ো প্রগলভ হয়েছে ।  আঁধকাংশই 
প্রামনৈতিক ভাষাকার কিবো সংবাদলর সম্পাদক পদাঁধ- 
কারী॥। যে পুব' ইউরোপ বিগত পরা তন দশক ধরে 
শোধনবাদে ড:বোঁছল, গে পাব ইউরোপের দেশে দেশে 
তারা আঙ্জ প্টযালিনবাদের বিরুদ্ধে গণ বিদ্রোহ পুতাক্ষ 
করছেন । পৃ" ইউরোপের থে সমচ্ত দেশ পূচালত রাহ্ম 
বাবদ্থাগীল আদর্শগত ভাবে এবং কৌশলের পুলে” এমন 
কি নংগঠনগত ভাবেও, পুত মাজসিবাদ! পথ অন:গরণ 
বরতে অক্ষম ছিল, তাদের বাঞতার মধ্য এ সম্চ্ত 
নরুক্ষেণিয়া বাকা বিনাদাঁগণ নাক 'মাঞ'সাদের ব্যর্থতার 
পমোণ খাদে পেয়েছেন । এবং উঠলাসে বগন ধাঞ্জাতে 
মর; করে দিয়েছেন । 
উক্লেনেখা, কাল" মাক'সেতর নদেশিত মাকণসবাদের 
পরতে অপর একদ্থানে বহংল পন্চালত “মার্কসবাদে'র 
সম্ধান আমরা জম্মাবাধ জান _এবং তা হলো বংজেশরা 
বাধধ্যার়ত 'নাকপবাদ' ৷ বলা বাহুল/, বুজেশাননা শিক্ষার 
গণ্ভীব্ধ শিকা আগাঃত এহন মাঁদর পানীগ ছাড়া অপর 
কিছুই মাকেণটং হয় না। আরো লক্ষণীয় উ$ ‘মাক'ম- 
বাদের পতন" বাাধানকারাগণ একই জগতের জাঁব এবং 
জীবকা নির্বাহী । 
বণ্তৃত এদের করণাঁয়ই বা {ক আর আছে? একমাত্র 
নীম পাবরের মাহাত্ব কানে বাদ) বাজানো ছাড়া । 
আসলে এনা নিজের জনে] জঞ্মার, [নিজের জনো ভাবে, 
কং ; nl) কা করে এবং নিজেদেরই সৰার্থে নিজ 
শ্রেণী শিবিরের কাঁতনাপ্লা রুপে এক প্রককা। 
জাঁবন যাপন করে। সমাজের মাঝে নয়, টি 
নয়, মভ/তার স্বার্থে'ও নয়, একমাত্র আত্মসদাথের অধ্থ 
॥আবেগে ও তাঁগ: এরাই সত্যকে আড়াল করার ‘সংগ্রাম’ 
আজীবন চাঁলয়ে যায়। 
এরাই প্রায় তিন দশক ধরে পূর্ব ইউরোপকে ভাল 
কাউন্ট রুপে রপাঁরিত করে আসাঁছল, পূর্ব ইউরোপের 
আঁধকাংশ দেশের রুশ অনংবা্ততাকে বাহবা দিয়ে 
আলাল, পক্ষান্তরে চনকে ৰদ, কামটীন৭) বলে কটুকাটব্য 
করে আসাঁছল। অথচ আজ সেই তারাই পূর্ব ইউরোপে 
নতদন করে ল্টালনবাদের পতনকে আবিষ্কার করে 
ফেলেছে। 
এই বিদষক ব্যান্তর একটা বিশেষ মজার দক এই যে, 
পর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে রোমানিয়া সরকারের 
পতন (বা পাতন) তাদের [চিত্তে দাঁবশেষ রোমাঞ্চকর হয়ে 
দেখা দিয়েছে । যেন পূব ইউরোপের বকে সর্বপ্রধান দ্গ 
দখলের আনছ্দ । আপাতদ্‌শো হয়তো এর হেত;টা চোখে 
লা গড়তে পারে। কিন্ত, এটাও [ঠক ব্যাপারটি চক্ষ:ৎ্মান 
ব্যান্তর চোখ এড়াতে পারে না। 
আদলে দংই সমাজ বাবন্থা॥ মধ্যকার দ্ধের পটভাাম- 
কার রোগানয়ার দৃষ্টান্ত সনন্ত বংজোরা জগতকে মুলত 
[তিন প্রকার দ:ভ্াবনান্ন বিচালত রেখোঁছল । প্রথমতঃ, 
"রোমানিয়ার মত একট ক্ষত্র দেশে এক নবজাত 
স্ীনভ'র অর্থনীতি পাঁণ্চমী দেশগুলির অর্থনোতক 
অবস্থা ও ব্যবন্থাকে হেয় প্রাতপঞ্ন বরে 
তৃলোছল' তাদের নি নিজ দেশেরই ওয়াকবহাল মানুষের 
চোখে ক্ষুদ্র রোমানন্রা যাঁদ আজ ঝণম্ত অর্জন করতে 
পারে, মহাবনা আমোরকা কেন ঝান ভারে তাঁনরে যাচ্ছে? 


ঘটনাবল? 


বুঞ্জোয়া মনশধাদের আতঙ্কের বিধয় বোঁক। কেননা 
পশ্চিম ইউরোপ নাঁব'শেষে সমগ্র ইউরোপে এমন কটা দেশ 
রয়েছে যে না বৈদেইশক খণভারে জঞ্জীরত? এমন কি, 
বৃজোয়া জগতের শরোমাঁণ মাঁক'ন যুপ্তরাম্মও বিপুল 
পাঁরমাণ বৈদেশিক বা'ণজ্য ঘাটাঁততে কুট, যার অপর 
নাম বৈণোঁশক ঝণভার । বাঁতক্রমের মধ্যে অবশাই আঁব- 
কার রোমানিয়া, আলবোঁনয়া ॥ 

দিৰতাঁয়তঃ, বিগত প্রায় পঞ্াপ বছর ধরে গোটা 
দয়ায় চালে মনাঞা লুন্ঠব চাঁলয়ে সম্পদে পাহাড় 
গড়ে তূললেও মাঁক‘ন যুক্তগাণ্ট লক্ষ লক্ষ দেশবাসণকে 

জে দিতে অক্ষম, ( সাম্প্রাতক সমীক্ষায় জানা যায়, 

মাঁক'ন মুল.কে প্র দশ লক্ষ নাগারক ফ:টপাথ বাসদ্দা 
পার্ক বান্দা) আরো অক্ষম হতে বাধা ! বুর্জোয়া ভাব- 
(বিলাসাগণ হয়ত মাঁর্কনগ বেকার ভাতার কথা উল্লেখ 
করবেন । কিন্ত বেকার ভাতা নামক দয়ার দান দিয়ে লক্ষ 
লক্ষ সমর্থ যৃবক যৃবতখকে সামাজজঞ্ত িথারীর জাঁবন 
যাপনে বাধাতার বেড়াজালে যারা ধরে রেখেছে বেকারহণন 
রোম্ানয়ায় দেরুপ সামাঁজক [িখারণ বাঁহনীর আঁঞ্ততব- 
টৃকৃও খুজে না পেয়ে তাদের মুক্ত অর্থনশীতর গর 


রোমানিয়ায় মৃতের সংখ্যা কত ? 


ভিসেক্বর ২৩-২৪, সূত্র পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা ৬০,০৩০ মৃত 
ডিসেম্বর ২৪-২৬, সূত্র ‘তানয্‌গ’ ৬০,০০০ মৃত 
জানুয়ারী ৮, সত পাণ্ঠমণ-বেঘরকার? ১৫০০-১০০০ মৃত 





জানলারী ১৯, সৃত্র ফরাসী-দরকারী-মাত্ত ৭৪৬ মৃত 
: এ পি পারবেশিত ) 
তাঁমসোয়ারা শহরে 
জানুয়ার) ৮৯ সূত ইউ এন আই ১২০০০ মত 
জান:য়ারী ৬. সূ পাঁণ্িমী ৩০ট মৃতদেহ 
(ছেটসম্যান পাঁরবৌণত ) 


কবর থ':ড়ে পাওয়া গেছে ছাঁব তোলার জনা মুতাবর 
কারণ অদ্পণ্ট । 





হাম্যাস্পদ হয়ে ওঠে না ক? আবার এটাও জানা কথা 
যে, এ দ:নয়া লুষ্ঠনের একচোঁটয়া মার্গগরীল মণ 
সৎ্কুঁচত হয়ে আসছে ( আন্ত্'‘ণাঁতক বাঙ্জারে ডলারের 
চাঁহদা. ইতপ্‌বেই প্রায় ৩৭ শতাংশ কমে গেছে, আরো 
নামতে বাধ্য ), বেকারখ [রুণ্ট যুব সমাঞ্জের {বদ্বোহকে 
ঠোঁকয়ে রাখার এ অপকৌণলাঁটও বিপঞ্ন ছয়ে আসছে, 
এবং অদূর ভাঁবয্যতে মাঁর্কন সঙ্ন্কারের 'দরাপ্ত চিত্ত 
শুক হরে আদতে বাধ্য । পাশাপাণ আরেকটি প্রশ্ন £ 
এহেন ‘মন্ত অর্থনীতিতে আবদ্ধ বেকার বাঁহনীর 
জীবন চিন্তা ক মুন্ত ? {কিংবা মানবাধিকারের বিচারে এরা 
কি মত্ত ? অবশাই না। পক্ষান্তরে, স্বদেশকে বৈদেশিক 
ধণভার থেকে'মুত্ত কনতে গিয়ে রোমানয়ার নাগাঁরকগণ 
যথেষ্ট পাঁরমাণ মাংদ ভোজন না করতে পারে, কিন্ত 
এমন অবক্ষপ্ হাঁনমান জীবন যাপনের গ্লাঁন থেকে ক 
মস্ত ছিল না? তথাকথিত 'মানব আঁধকার'ওয়ালাগণের 
নিকট [জিভ্ঞাস্য, এ দংরের কোন্‌ শ্রের ? সমাজ বিজ্ঞানের 
নির্দেশ এ প্রশ্নে কার পক্ষে ? এক্ষেত্রেও পাঁণ্চমী আতব্কের 


কারণাঁট তাহলে সহজবোধ্য । 
তৃতীরত, পাঁশ্চম ইউরোপাপ্ ই সি এম গোম্ঠীর মত 


রুশ নব্য নবা শ্রীগবাণ্চভ সাহেবও এক “অথঞ্ড ইউরোপা 

সংসার'-এর পাঁথক । কিন্ত; তান মানূন আর না মানুন 

যে কোনও সঙ্গাগ মানুষ আজ একথা মানবেন যে, 

গবাণিভ প্রবাঁত'ত পেরেছ্ট্রোইকা ও গ্রাসনষ্ট “আদর্শ” 

যৃসল আজ দ্ধপ্নং গবাচিভের নিকট যতটা কামা, বুশ- 
এরপর ৬ পাতায় 


বিনেষ প্রাতীনাঁধ 2 দিনের পর দিন 
মামলার পাহাড় আ:ম বাড গ্কুলে 
স্বাভাবক পড়াশুনা প্রচচ্ড রকম 
বাহত বলে জানা গিয়েছে বর্তমানে 
কলকাতা হাইকোর্টে [নাভ কুল 
সংক্রান্ত ২৫ হাজার নামলা ঝুলে 
রয়েছে ৷ সে সব মামলার আঁধকাংশই 
হল শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং 
কাঁমাট বাতিল সংোন্ত। পাশ্চমবঙ্গ 
[শিক্ষক সাঁমাতর এক বুখপাত 
সম্প্রাত জানয়েছেন, বহংক্ষেতে দেখা 
যাচ্ছে বহু গুলে বৈধ ম্যানোঁদং 
কাঁমাঁটিকে নঞ্জেদের কায়েম দ্বার্থের 
তাগদে জ্বার্থফ্বেষ মহল বাঁতল করে 





দিযে নিজেদের পছন্দমত মানোঁজং 
কাঁমাঁট গঠন করেছে। বার বার 
প্রাতবাদ করা সত্বেও কোন ফল 
না হওয়ায় পাঁণচমবঙ্গ শিক্ষক সাঁমাত 
শীঘুই এনিয়ে আন্দোলন শুর 
করবে বলে এই মুখপা জানয়েছেন। 
এই মুখপাত্র আরও আঁভযোগ 
করেছেন, বহ স্কুলে বছরের পর 
শিক্ষক পদ শুনা থাকছে, আবার 
প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনণ1তর 
প্রভাব এসে পড়ায় সমস্যা জাটল 
থেকে জাঁটলতর হচ্ছে । 

রাজা 'শক্ষা দপ্তরের এক 
মৃখপা্ প্রকার করেছেন বেশ 
[ছু স্কুলে সরকারের সান না থাকা 
সতেবও দেখা যাচ্ছে, ম)ানোঁজং কাঁমাঁট 
বাঁতল হয়ে যাচ্ছে । তবে সরকারের 
নাঁদ্ট আঁভযোগ এলে সেগাঁল 
খতিয়ে দেখে প্রায়া্জনীয় ব্যব্থা 
নেওয়া হচ্ছে, তাঁন আরও বলেন, বেশ 
কিছ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কর্ম 
বাঁনয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষক না 
নিয়ে সরাসাঁর কাগজে (বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হচ্ছে। সরকার এই [নিয়োগ 
অনংমোদন না করলেই ম্যানোক্জং 
কাঁমাঁট আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে । 
সরঞার যে সব ম্যানোঁ্জং কাঁমাটংক 
বাঁতল করছেন, সেগলি নাট 
আঁভিযোগের ভাঁত্ততেই করা হচ্ছে। 

1তাঁন বলেন, এই সব মামলায় 
লড়তে সরকারকে হিমাদম খেতে হচ্ছে । 
তাই শিক্ষা দপ্তরের আমলারা 
মূল সমদ্যাগুল না দেখে আদালতে 
সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। সব 
1মালরে গকুলের পঠন পাঠনে যে তার 
একটা বড় প্রাভাচলা হচ্ছে, সে কথা 
বলাই বাহংলা। তিনি মন্তব্য 
করেন, যে হারে মামলা জমছে সে হারে 
ঁনৎপান্ত না হওয়ায় আশগ্কা করা হচ্ছে 
আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে মামলার 
সংখ্যা ৫০ ছাঞ্জার ছাড়িয়ে যাবে। 


শিক্ষা গোল্লায় যাচ্ছে 


এঁদকে জ্বানা নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ 
শিক্ষক সাঁমাঁত যে সমত আঁভযোগের 
[ভাবতে আন্দোলন শর করবে, 
সেগাীলর অধো আছে ম্যানোঁদং 
কাঁথার কার্যকাল শেষ হবার আগেই 
তা বাঁতল করে আড হক কা্মাট 
বসানো, আধার পুরনো মাানোঁজং 
কাঁমাটির কার্য কান শেষ হবার পর 
নতুন আ]ানোভ্রৎ কাঁ্মাট গঠন হলে 
তাকেকাঞ্জ করতে না দেওয়া। 
এছাড়া কিশেষ কোন উদ্দেশ্য বিনা 
কারণ ছাড়াই কোন শিক্ষকের চাকরাঁ 
খতম করে দেওয়ার বির:চ্ধেও শিক্ষক 
সামাঁত আন্দোলন করবে বলে দানা 
গয়েছে। 

দক্ষিণ ২৪-পরগণার এক ॥কুলের 
প্রধান শিক্ষককে কিছ; লোক ভয় 
দোঁথয়ে ভোর করে পদত্যাগ পত্র 
লাখয়ে নিয়েছে বলে রাজ্য সরকারের 
কাছে আঁভযোগ এসেছে । এ চ্কুলে 
নিয়ামত অডিট রিপোর্ট থাকা গত্বে€ 
প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তছরপের 
আঁতযোগ আনা হয়। 

আবার আর একটি ক্লে 
সরকা'র প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য 
কোন প্রাতযোগতা ছাড়াই & কুলের 
একজন শিক্ষককে নযোগের দাবি 
নস্যাং হয়ে গেলে ব্যাঙ্কের কাঙ্রকম' 
বাদ দেওয়া হয় । মোঁদনখপ্‌রের একাটি 
স্কুলে ম্যানোঁজং করঘিটির নির্বাচন 
নিয়ে দুই প্রাতদৰন্দহী শিক্ষক সংস্থার 
মধ্যে রেষারোষ এমন পর্যায়ে 


পৌছেছে যে দ্‌ইদল শিক্ষক এখন 
দুটি পৃথক স্টাফ রুমে বসছেন শধং 


তাই নয়, উভয় পক্ষ হাইকোর্টের 
শরণাপন্ন হয়েছেন ৷ 
জানা 'গয়ে.ছ, কথায় কথায় 


আদালতের শরণাপষ্ন হওয়ার জন্য 
রাজের শিক্ষা দণ্তর বেণ কাঁট গকুল 
কামাঁটর বিরুগ্ধে বাবন্থা নেবার 
সি্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষা দক্তরের 
এক মনঘপা ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেছেন, অবস্থা এমন পর্যায়ে পেশচছে 
যাতে মনে হচ্ছে, এখন কোন স্কুল 
স্থাপিত হলে;তার সঙ্গে একাট আদালত 
স্থাপন করাও দরকার | কারণ কিছু 
স্কুল কমিটি বা শিক্ষক আছেন 
যাদের আদালতে যাওয়াটা হবির 
পথণয়ে চলে গিয়েছে । যে সব সমস্যা 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহজেই 
মেটানো সম্ভব সেগ্াল আদালতের 
কাঠগোড়ায় {নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 

এতে ওদের ক্ষাঁত হচ্ছে না, হচ্ছে ছা 
ছাতীদের | সরকার ওদের এত সংযেঃগ 
দিচ্ছেন, তবহও$ওদের প্রত্যাশা কিছুতে 
প্‌রণ হচ্ছে না ॥ 









অজয় মণ্ডল 


1]. কৃষ প্রগাঁতর জরযান্নার সাফল্যে 
ঘড় দাবাদার জলসেচ । একঘা সকলেই 
চ্যকার করেন কৃষিতে সাফল্য জল- 
সেচের উপর [নিভ'রশল। সোঁদন 
[গয়ে'ছিলামহগলাঁর জাঙ্গপাড়া ব্লকের 
ব্রামপাড়া গ্রামে। রামপাড়া গাল‘স 
চ্কুলের অনাঁভদ্‌রে বসেছে একটি 
গভগর নলকপ। কথা হাঁচ্ছল 
চাষাঁদের সঙ্গে । ক বছরের মধো এই 
গভ*র নলক্‌পের দৌলতে মাঠের রূপই 
বদলে গেছে । গ্রামের ছাঁবটাই পাল্টে 
দিয়েছে । বিশিষ্ট সমাজসেবা ও 
| ব্রাজনোঁতক কমণ' হর বন্দ্যো- 
' পাধ্যায়ের আশ্ারক প্রচেষ্টার গভীর 
নলক্পাঁট অল্প সময়ের মধ্যে বসানো 
সম্ভব হয়েছে এবং এক বছরের মধ্যেই 
সেচের কাজে জল সরবরাহ শর 
হট । 
রামপাড়া মৌজার এই গভাঁর নল- 
ফপাঁটর দৌলতে চাযাঁরা [নিজেদের 
হাল অনেকটা [ফিরিয়ে নিয়েছে । এখন 
ব্যাপক এলাকায় পর্যায়ক্রমে চাষ হচ্ছে। 
প্রদম প্রথম ব্যাপক বোরো ধানের চাষ 
হয়েছে । এখন বোরো ধানের চাষ 
ছাড়াও চাষীরা আল; সরষে 
প্রভাত রাঁব ফসলের চাষ করছে) 
শুনলাম গত বছর এই নলকুপাঁটর 


গভীর নল্রকূপে রূপ বদল 


জল নিয়ে অনেকে আল্‌ চাষ করেছে, 
এবারেও তার ব)ঁতরম নেই | অন্যানা 
মীতকালগন ফসলের চাষও হচ্ছে! 
অনেক বেকার যুবক লাভের আশার 
অপরের জাঁমতে আল. বাঁসরেছে। 
গত বছর আল. ঝাঁসয়ে ভালো লাভ 
পেয়েছে। 

রামপাড়া গ্রামের চাষ) গোবিন্দ 
নন্দী । এককালে উন প্রাইভেট 
ফামের কম ছিলেন। এখন 'রিটা- 
রলাড' লাইফে হাতে কলমে চাষা। 
ছোট ছেলে বেকার, তাই তাকে একটা 
সারের দোকান করে দিয়েছেন। 
রাসায়ীনক সার । কাঁটনাশক ওষংধ 
এমন ক স্প্রেমোশন ও ডোঁলভারা 
পাইপ ভাড়া পাওয়া যায়। চ্ছানীয় 
একাঁটি কো-অপারোটভ'এন পাশাপাঁশ 
বিকাশধাব সারের কারবার চাঁলয়ে 
যাচ্ছেন। 

গভীর নলক্‌পের ব্যাপারে হর 
বন্দ্যোপাধ্যার়ের সঙ্গে কথা হয়োঁছল। 
ডান জ্জানালেন খুব শাঁঘই দক্ষিণ- 
ডাঁহ গ্রামের মালতু মাঠে একটা গভীর 
নলকুপ বসছে । 'খালষ্টারের স্পেশ্যাল 
কোটায় এই নলকূপ । অনেক আগেই 
গাঁক্ষণাঁডাহ গ্রামের মাঠে এই নলক্‌প 
বসে যেত, জু উৎসাহ) কম'র 
অভাবে গভীর নলকূপ প্রোথনের 
কাজ অহেতুক বাধা পড়ছে। 


ললিত সুরি ক্যাপ্টেন সতীশ শর্মা 


৩ পাতার পর 
জি সি এবং জাপান কোম্পানি 
মধ্য দালালির কাজ করেছে তেলের 
পাইপ লাইন আমদানির ক্ষেতরে। 

কোম্পাঁনাঁট মরকোর একট 
সংস্থার কাছ থেকে এক বছর মাসে ২৫ 
হাজার ডলার (৩,৭৫ লক্ষ টাকা) করে 
পেয়েছে । এটা হল কনসালটোৌঞ্দ | । 
যি জে {পর হমাহ। [সং ২৮ ডিসেদ্বর 
সংসদে আঁভযোগ করেন জোযোম্না 
হোঁচ্ডং আর আর হ্োঁত্ডংস সহ 
তাদের কারবারে ২২ 'মীঁলয়ন ডলার 
(৫6৫০ 'মালয়ন টাকা) রোজগার 
করেছে। 

লাঁলত সার ঘাঁনঘ্ত বন্ধ; 
ক্যাগ্টন সতীশ শমা চিন 
কেজে্কাওতে জাঁড়ত। চান জাম- 
দান সংক্রান্ত ফাইলে তাঁর নাম 
একাধিকলার ডউাঁল্লাখত হয়েছে। 
অসানারক সরবরাহ দণ্তরের প্রান্ত 
মণ্ম] সুথরান ফাইলে উল্লেখ করেছেন 
যে পম একাঁধকবার এই ব্যাপারে 
তীর সঙ্গে কথা বলেছেন। জজ" 
ফানাচ্ডে্র আঁভযোগ করেছেন যে 
প্রান্তন সরকার চাঁন ব্যবসার রূই 
কাতিলাদের সঙ্গে যোগসাজলে চাল 
আমদানিতে '(ৰিলদ্ব ঘাঁটরেছেন 


আস্তর্ীতক বাজ্জারে 'চাঁনর দর 
ব্ীত্বর জন্য । তাঁর হিসাব অনংযায়) 
এর থেকে কংগ্রেস ৬০০ কোট টাকা 
কাঁময়েছে । 

থাপার বালারপূর ইন্ডাণ্টদ 
গলাঁমটেড সহ কয়েকটি সংস্থার মাঁলক, 
ভি প [সিং অর্থমঞ্যী থাকার সমল 
অর্থনোতিফ অপরাধণদের (বর্ষে 
যে আঁভযান র্‌ হয় তখন থাপার 
গ্রেতার হন। 


এক নতুন ঠগী 
৩ পাতার পর 

লাখ লাথ টাকার লেনদেনের 
ব্যবসা করেও আঁভার্জং চাকলাদারের 
কোন ইনকাম ট্যাক্স ফাইল নেই ॥ 
আরকর দেওয়ার জন্য তার কোন 
চিন্তাও নেই। সবটাই ফাঁক আর 
পুভারণার ব্যবসায় আঁভাঁজজংরা কেমন 
করেই বা আয়কর দিতে পারেন? 
ক; পুশ্র, সরকার সরকারী কম" 
চারদের সকলের নাকের ওপর 'দয়ে 
কাঁ ভাবে পরই আঁভজতের দল পার 
পায় । ডলারের বেআইন' লেনদেন, 
{বিখ্যাত পঢাঁতষ্ঠানগ:লিকে পুতারণা 
করেও লোকচক্ষের সামনে এই 
নতুন ঠগ’ঁর দল ঘুরে বেড়ার ॥ 





দর্পণের সংবাদদাতা কলকাতা 
হাইকোর্টের িকুইডেউর আঁফসের 
ধরে চলার নগাঁততে ইণ্ডিয়া ফাানের 
দহাজার কমী' ও তাদের পাঁরবার 
আজও তাদের পাওনা থেকে বাত 
হুচ্ছেল। 

দাঁক্ষণ শহরতল'র বেহালায় মাত 
মাঁলকানা নিয়ে 1বরোধের ফলে 
ইঁচ্ডয়া ফ্যান প্রস্তুতকারী সংস্থা 
ছঁন্ডম্না ইলেকাঁনুক ওয়ার্কস [লাম- 
টেড'কে সরকার] আঁধগ্রহণ করা হয়। 
কত্ত; ১৯৬৮ সালে কোম্পানগর দরজা 
চিরকালের জন্য বচ্ধ করে দেওয়া হয়। 
তখম কমণ* ইউানিয়নের নেত্য ছিলেন 
যামফ্র্ট সরকারের প্রান্তন পাঁরত্হন 
মন্মী রুবশল মৃখাজন'। বর্তমান 
সাংসদ সোমনাথ চ্যাটাজগ' হতভাগ্য 
শ্রমিকদের গ্বার্থে মামলা করেন। 
কিন্ত: মল সমগ্র বিষয়টি ধামাচাপা 
পড়ে যায়। * 

এঁদকে ইন্ডিয়া ফ্যানের সমস্ত 
যঙ্গপাঁতই শীলকুইডেশনে যায়। 
কারখানার জামও প্রথমে সরকার 
তর্দবধানে দ্রাগ ইঞ্ডা/টীয়াল এস্টেট 
করার বথা ঘোষণা করে স্মল ইচ্ডা- 
শ্টিজ করপোরেশনের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়। বিরাট এলাকা জুড়ে 
ধারে ধারে গড়ে ওঠে নানা ক্ষুদ্র 
[িশপপ্রকপ 1 মখামঞ্তী জ্যোঁত বস 
প্রাতশ্রযাত দিয়োছলেন, ওইসব ক্ষ 
শিপ প্রকল্পে ইন্ডিয়া ফ্যানের বাঁণিত 
শ্রামক অথবা তাদের পাঁরবারর একজন 
করে কাঙ্জ পাবেন! [কত তাঁর 
সেই প্রাতশ্রাত ওইসব ক্ষুদ্র শিল্প 
ইউনিটের মালিকেরা বিশেষ আমল 
দেনীন।  চ্বাভার্বিকভাবে বাত 
শ্রামকদের কোন সমস্যাই দূর হয়াঁন। 


দর্পন ॥ শুক্তবার ১১লে জানুয়ায়ণ ১১৯০ 


নিকুইডেটর অফিসের গড়িমসিতে ইণ্ডিয়া ফ্যানের 
দুহাজার কর্মী আজও বঞ্চিত 


অভাবের জ্বলায় বহৃ কমণ অর্ধ'হারে 
অনাহারে মারা যান। কয়েকাঁট আত্ম- 
হত্যার ঘটনাও ঘটে এবং ইন্ডিয়া 
ফ)ানের কমখ'রা তাদের ন্যায্য পাওু- 
নার কথা ভুলেও যান। 

৯৯৬৪ সালে ইঞ্ডিয়া ফ্যানের 
প্রান্তন কম!‘ এবং বাশখ্ট ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতা সংধারচচ্্ু হালদার প্রায় 
তামাঁদ হয়ে যাওয়া এই কেসাঁট য়ে 
কলকাতা হাইকোর্টের গ্বারদ্থ হন । 
নানাভাবে অন:সচ্ধান করে 'বাভশ্ন 
কাগজপন্ত তলে হাইকোর্টে উপাঁন্থত 
করে ১৯৮৮ সালের ১০ নভেম্বর তান 
রায় বের করান যে, আঁবলচ্ৰে প্রতোক 
কমমাঁ'কে প্রার্থামকভাবে এক হাজার 


টাকা দিতে হবে। ধম; এই আদেশের 
পর এক বছর কেটে গেলেও বাঁন্যত 
কমাঁ'রা লিকুইডেটর আঁফস থেকে 
কোন অথ'ই আদায় করতে পারেননি । 
সংধীরবাব; বাঁণ্ুত কমপ'দের নিয়ে 
দিনের পর দিন ওই আঁফসে ধণণা দিয়ে 
শুধ; পরাঁতশ্রাত আর আশ্বাস ছাড়া 
1কছ; আদায় করতে পারেনাঁন । অথচ 
বিশ্বজ্তসুযে ভানা গেছে, ইতিমধ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা ৪৩ জক্ষ 
টাকা নাক ওই দপ্তর পাঠিয়ে 
দিরেছে। (কিন্ত; হতভাগা কমণ ও 
তাদের পাঁরবারকে শুধ: আশ্বাসই 
দেওয়া হচ্ছে কেন এবং কেন এই" 
গাঁড়মাঁস হচ্ছে, কে জানে? 


শ্রমিকদের মিছিল ও সমাবেশ 


হাইড রোড তারাতলা গার্ডের 
ট্রেড ইউানয়ন কো-আঁড'নেশন কাঁম- 
টির এক 'মাঁছল গত ১৩ জানুয়ারী 
বিকেলে মেটাল বন্ম এক নঘ্বর গেট 
ঘেকে রামনগর মোঁটিয়াববরুজ পর্যন্ত 
পথ পাঁররম্য করে। 'মাঁছলে অনেক 
বঙ্ঘ কারখানার শ্রামক অংশগ্রহণ 
করেন। তাঁরা শ্লোগান দেন ১) ঝঞ্ধ 
কারখানা খোলার দায়িত্ব সরকারকে 
নিতে হবে; ২) বন্ধ কারখানার 
শ্রামকদের জন্য বিশেষ জণাবকা ভাতা 
চাল; করতে হবে; ৩) বঞ্ধ কারঘানার 
শ্রামকদের ই এস আই চ্কাঁমের সমচ্ত 
সুযোগ দিতে হবে । 

ছলে শ্রাসক সংগ্রাম সহায়ক 
কাসাট,নাগারক মণ্ড ইত্যাঁদ অংশগ্রহণ 
করে। 'মাছল শেষে রামনগর মোড়ে 
এক জনসভা হয়। সভায় শ্রমিকদের 
পক্ষ ঘেকে বন্তবা রাখেন ঁড এন সং, 


ভাঁমরাজ যাদব এবং নাগাঁরক মগ্যের 
পক্ষে নব দত্ত । বন্তারা ব আই এফ 
আর-এর নিন্দা করেন এবং কেচ্নু'য় 
স্রব্যরের নগীঁতর সমালোচনা করেন। 
বন্ধ কারথানা খোলার জনা লাগাতর 
আন্দোলন গড়ে তোলার শপছও 
নেওয়া হয় । এর আগে গত ১৭ই 
নভেম্বর হাইড রোডে আন্দোলন- 
কারাঁরা একই দাবিতে গণঅবস্থান 
করোঁছলেন। 





দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাষ্তাঁহক 
॥ চাঁদার হার ॥ রি 
বার্ষিক ৫০ টাকা 
যান্মাদিক ২৫ টাকা 
৬১ মট লেন 
কলকাতা-১৩ 





পূর্ব-ইউরোপ পাঠ 


& পাতা পর 


ধ্যাচারীমতেরা-কোহল চক্র নিকটও জেগবাঁল কম কাম্য 
নয় । প্রকৃতপক্ষে, কি্টা ভিশ্ন কিছুটা আঁভন্ন ক্বার্থে 
এহেন 'পেগ্রা” আদর্শ যৃগল সমগ্র বৃজেণায়া দুনিয়া এবং 
বাংসলাপত্ট বৃষ্ধিজীবীগণের নিকট আরো গভীরভাবে 
কাম৷৷ আঁভম্ন চ্বার্থাট এই যে, একই পূর্ব ইউরোপা 
ভেন্ডে উক্ত 'পেগগ্রা' পচ্ছা ও ‘পে'গ্রা’ বিরোধ মতা- 
দর্শের ভাৱতে এক অমামাধীসত বিত‘ ও দ্বন্দৰ 
বিদ্যমান থাকুক এমনটা যেমন মচ্কোর কাম্য নয়, তেমাঁন 
পশ্চিম] বরের ও কামা হতে পারেনা ॥ একই কারণে, 
কোনর্‌প গ্বাবলত্ষী অর্থনগাভ (দ্টান্ত রোম্যানয়া 
আলেবোনয়া ) ও অদ্বাবলণ্বী অর্ধনশীঁতর পার্পারক 
গ্বাচ্দিবক সহাবগ্ছান চলুক এটাও তাদের কাম্য হতে 


পারেনা ৷ 


অতএব আঁবলদ্বে সেসেচ্কু সরকারের শেষ শষ] 
রক্বান্ত শেষ শয্যা-_না দেখে কারো চিত্তে কোনও সোয়াক্তি 
ছলনা । রাতারাতি সহস্র সহস্র 'নাগাঁরক’ দক্ষ যোদ্ধার 


মতই বুখারেস্ত সহ সোভিয়েত যৃলগোঁরয় সাঁমান্তবত'* 


পড়লো। 
সেসেল্ক, 


প্যারস-বন জুটির 


শহরতাঁল ছেয়ে ফেললো- কেউ বা রৃশ। কেউ বা বৃল- 
গোঁরয়ান, কেউ বা হাঙ্গেরণর, কেউ কেউ ৰা অবশাই 
রোমানীয়া ! বৃজ্জেশারা জগং উর্ধবাহু হয়ে বাহবায় ফেটে 


আদর্শ কামটানিন্ট [ছিলেন ক ছিলেন 
না, খ্ট্যাঁলনপচ্ছী [ছিলেন (ক ছিলেন না, নিষ্ঠুর আত্ম- 
বাদী ছিলেন কি ছিলেন না, সে বিতকে' না গিয়েও কিক 
একটা কথা বলা যায় যে, একাঁদকে ওয়া শংটন'জঞ্ডন 


ও অপর দিকে মস্কোর আতন্তর্জণাঁতক 


গ্রাটেজী বসান পটভ্াঁমকায় [ভিনম্াথ হতে পারে 
কিন্ত; রাজনীঁতগত ভাবে পরস্পর সংহারণ নয়, বরং 
বিনে বিণেষ আন্তর্জাতিক উপল/ব্যর(267০20110চ ক্ষেতে 


পরঞ্পর সহযোগ! হতেও কুঁচ্ঠত নয়। [বলেষত, বর্ত'মান 


তো বটেই? 


পটভ[মকায় পূব 
অখন্ড ইউরোপবাদী রণকোশলগুলি যথেষ্ট সম্ধমণী 


ইউরোপের থিয়েটারে তাদের উভয়ের’ 


1 দৰ্প ১৯৭ে জামু্লারগ ূক্রতধার ১১৯০ 





দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে? 


জীনতিনন্দী 


দেশের দুর্ভাগা এমনই শোচনীয় 
যে, ধর্ম নিরপেক্ষতার পতারও সাধা 
নেই এদেশে বাচে । সাম্প্রদায়তা 
নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলেন, এমন 
বাজনোৌতক দলের বা নেতার ধেমন 
সংখ্যা হয় না, সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন 
যোগাতে স্‌ক্ষ্ম এবং ভেশাতা উপ 
প্রকার চালাকী চালাবার মত অন্যান্য 
দুবদদ্ধিজীবী মানযষেরও সংখ্যা 
“নির্ণয় একটা সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে । উল্লেখ্য, এরাও নাকি 
প্রোফেশব্যাল। অনেকে আবার জাঁবি- 
কার সংবাদে সংবাদ-সেবী, নিউজ 
এডিটর ৷ বসা বাহমলা, কল্যাদমূলক 
অকল্যাণমূলক উভয় প্রকার ঝাঁক 
যে কোনও প্রফেশনে থাকাটা স্বাভা- 
{বক । আবার, মত প্রকাশের স্বাধাঁ- 
নতাও অবশ্যই বাচ্ছনীয়, কেননা 
খোলাখাঁল সত প্রকাশে সমস্যার একটা 
বাদ্যক সমাধান সম্ভবপর হয়ে ওঠে । 
কিন্ত; মতামত প্রকাশনা ও সংবাদ 
পাঁরধেশনা যদি এমন হয় যে, মত 
প্রকাশনার আরঁঙ্গকৈ ধর্মীনরপেক্ষতার 


বিজেপি 


১ পাতার পর 

এসব করেও (বি জে ?পনেতত্ব 
দেখেছে বে রাজ্যে শাঁ্তশালগ সংগঠন 
গড়তে গেলে কংগ্রেস থেকে লোক 
ভাঙিয়ে নিজেদের দলে ভেড়াতে হবে । 

তাই নিচুতলার কংগ্রেস কমাঁদের 
অধ বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে ব জে পি-র 
নেতারা প্রচার করছেন থে আমাদের 
দলে এলে সি পি আই এমের অত্যা- 
চারের হাত থেকে বাঁচবে । 

এই প্রচারে সায় দিতে চাইছেন 
করেকজন কংগ্রেস নেতা । এবং তাঁদের 
একনার উদ্দেশা রাজীব গাম্ধণুর ওপরে 
চাপ স্াঁট করে নিজেদের হাতে 'ক্ষমতা 


কুক্ষিগত রাখা । 


কিন্তু আঁধকাংশ নেতাই ননে করেন 
এই পথে চললে রাজ্রীব গান্ধীর ওপর 
চাপ দাঁণ্ট করা যাবে ঠিকই, কন্ু 
দেশ ও দলের পক্ষে এক 1বরাট সংকট 
ডেকে আনা হবে। ভাই ভারা এর 
“বিরোধিতা করার জনা প্রস্তৃত হচ্ছেন । 

কিয়; বি দে দিনা রাজা ও 
কেন্দ্রীয় নেত্ব্দ এবং রাজ্য কংগ্রেসের 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 


। 2 








JIL 


* চক্ৰান্ত 


প্রশস্তি গেয়ে একই সংবাদপত্র সংবাদ 
পাঁরবেশনার ক্ষে৫্রে সকৌশলে বিপরীত 
রুপ প্রভাব বিদ্তারে সচেষ্ট থাকে, 
তাহলে সং সাংবাদিকতার মানদণ্ডে 
তা নাজাত ধাঁভচার তো বটেই, 
এমন ক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নামক 
পাঁবন্ত আঁধকারকেও হানমান করার 
সামিল। দূভভাগাবশত, কলকাতার 
অধিকাংশ দৌনিক কাগজের পাঁরচালক 
গোষ্ঠী এরুপ খেলার দক্ষ খেলোয়াড় 
রূপে এক কদর্য প্রাতযোগিতায় 
দীর্ঘকাল মত্ত । ইদানিং এনারা বব জে 
পি ও বিশ হিন্দ পাঁরঘদের মাঠে নিজ 
নিজ মেধা অন-যায়ী কড়া প্রদর্শনীতে 
সামিল হয়েছেন । অতএব, বি জে পি, 
ভি এইচ ঠঁপর ফাটকাবাজার পাঁঞ্চম-- 
বঙ্গেও সরগরম । 
[ 

“গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল 
ক্রমে” যে মান, রায় আর গাঁন মিপ্ঠা 
এবারে পশ্চিম বঙ্গকে উদ্ধার করতে 
এক-মন এক-পণ হয়েছেন। ব্যাপার" 
টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তূলতে প্রেস 
ফটোগ্রাফার ডেকে এনে উভয়ে সহাস্য 
পোজও [দিলেন । উন্ধার-কার্থাটও 
শর হয়ে গেল । উদ্ধার [মশলের দুই 


অরুণ মুখাজি 


১ পাভার পর 

(২) ব্যাভামঞ্টন স্টার সৈরদ 
মোদি হত্যা, যাতে আঁভযোগ সয় সিং 
মোদির স্ত্রী আঁমতার সাহায্যে তাকে 
খুন করেছেন : 

(৩) চেক পিস্তল কেনার অরুণ 
নেহরুর লিপ্ত থাকার আঁভযোগ ; 

(৪) বোজনা কাঁমশনের ভাইস- 
চেয়ারম্যান রামকৃষ্ণ হেগড়ের জাম 
সক্রান্ত মামলার জাঁড়ত থাকা ; 

(৫) ঠক্ধর কামশনের রিপোর্ট 
ফাঁস হওয়া সম্পর্কে তদন্ত ; 

(৬) আম্বানি পাঁরবারের এক 
আত্মীয় কর্তৃক বোচ্বে ডাইংএর 
চেয়ারম্যান নাসাঁল ওয়াদিয়াকে হত্যার 


(৭) (ুগোঁডরার দেওল ও ডাঃ 
নেরুলকম্রের গংস্তচর ব.ত্তির তদন্ত, 
যাতে জেনারেল সং্দরজীকে জিজ্ঞাসা- 
বাদ করা হয় ; 

(৮) রশিদ হত্যা মাখলা, যাতে 
কর্ণাটকের প্রান্তন স্বরাধ্্রবন্তী জল্পো 
জাড়ত। 

এই প্রসপ্পে উল্লেখবোগো যে, সি 
বি আই ডাইরেক্টরদের মধ্যে অরুণ 
মৃখার্জর কার্যকাল সংক্ষিপ্ততম_ 
মাৱ দুমাস। 


n> 


প্রধানের একভুন গেলেন 'দাল্ল. অপর 


জন রয়ে গেলেন 1 দাল্ল-পাঁথক বলে: 


গেলেন. গাঁন সবোগিতা করলে 
মানু প্ছেপা হবেন না. গাঁণও 
আশবাস দিলেন, হাইকমাণ্ের আদেশ 
পেলে (তাঁনও মানৃকে: সহযোগী করতে 
নারাজ লয় । ভাহলে, উদ্ধার-কার্ 
শুরু হতে দেরী আর নেই. উভয়ে 
উভয়কে উদ্ধার করতে ব্রত হয়েছেন । 
পাঁদ্চমবঙ্গ উগ্ধার না হলেও দুটি 
বাঙাল তো উদ্ধার হতে পারে । 

দৃশ্যাটর একটা কর€ণতর কও 
আছে এবং তা হলে কমাপ্ডহীন হাই- 
কমান্ড নামক বস্তুর নামকীর্তন। 
অনেকের মতে, গদীচ্যুভ হাইকমাণ্ড 
এখন একটা মাঁথ বৈ গঁঝহুই নয় । 
অথচ এককালে তার একটা ভৌতিক 
আঁস্তন্ব ছিল, হলই বা একটি মাত্র 
ব্যান্তর অবয়বে । সোঁদন সেবব্যান্তর 
কমাণ্ড ছিল, বিপুল ফাণ্ডও ছিল। 
আজ তার ফাণডও নেই, সে ফাণ্ডাও 
নেই । বটেই তো, রাজ্য রাজ চলে 
গেলে লক্ষ্মী থাকে কার ঘরে ? উত্তর 
ভারতে রাজ্য নেই অথচ হাইকমাণ্ডের 
রাজধানী সেখানে । অতএব পার্টি 
ফান্ড অর্থাৎ অসাধ. ধাঁগক বাঁণক- 
কুলের উৎকোচ গড়ে তোলা আঁতকায় 
ফাশ্ডাঁটও ইতিমধোই অর্ধশবধ্ত_ 
নির্বাচনী ল্‌টপাটের পর আবার 
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার চান্স পেল কৈ? 
অথচ, ফাণ্ড না থাকলে কংগ্রেসী 
কুলের ফাণ্ডা বলতেই বা আর ক 
আছে ? অতএব উদ্ধার কার্যের উদ্যম- 
'টিও মাঠে মারা গেল বলে । 


গণ দর্পণ 


১৫৪ বছর আগে কলকাতা মোঁড়- 
ক্যাল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন 
পাঁণ্ডিত মধৃসৃদন গুপ্ত ও তাঁর চার 
ছানু। 


গণ দর্পণ নামে একটি সঙ্ছো দিন- 
টিকে পালন করল কুসংস্কার বিরোধী 
দিবস তথা সাজ ব্যবচ্ছেদ দিবস 
হিসেবে । 


১০ জানুয়ারি কলকাতার রামকৃষ্ণ 
মিশন ইচ্সাটীটউট অব কালচারের 
ব্ৰহ্মানন্দ হলে গণ দর্পণ একাঁটি আলো- 
চনা সভার আয়োজন করে। বিষয় 
মরণোত্তর দেহ বা:দেহাংশের 'চাঁকংসা 
বিজ্ঞান কত্কি উপযুত্ত বাবহার ৷ 
আলোচনার উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ 
মিশনের স্বামী লোকে্বরানন্দ । প্রধান 
আঁতাঁথ ছিলেন রাজোর স্বাস্থামন্ত 
প্রশান্ত শুর । 


আলোচনায় অংশ নেন বহ; খ্যাত 
ডাক্তার, সমাজ সেবক, রাজ্যের ম্বাস্থা 
মন্দ্রকের ষুণ্ম সচিব শু্রাংশ্‌ ঘোষ। 
আদর পুণা থেকে আগত প্রাতীনাধও 
সাল্রেচনাম রর দেন 








গত বছরের সাল্লতামামি 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 


মবগাঙ্কশেখর রায় 


নতুন বছরের চলীক্চণ প্রসঙ্গ 
শুরু করবার আগে পুরানো বছরের 
সথক্ষপ্ত সালতামাঁ করে নেওয়া 
ভালো ৷ গত বছরে নাক্তপ্রাপ্ত বাংলা 
ছবির সংখা কম নয় । যাঁদও নব্য- 
ধারার ছাঁব বনতে একমাত্র গোস্ধম ঘোষ 
এর “অন্তর্জলী যারা” । তার অবশা 
একটাই কারণ । অনান্য সটিশীল 
চলাঁচপ্রকারেরা কেউ কেউ ১৯৮৮ 
সালে ছি করেন গা । যে দ্‌ একজণ 
করেছেন তাঁরাও [হিঞ্দিতেই করেছেন । 
এর ফলে অবশ্য তাঁদের শিরপপ্রয়াসে 
বিশেষ ব্যাথাতও ঘটোন। কপ্ত ভালো 
বাংলা ছবির সংখ্যা সবভাবতই কনে 
গেছে। 

গত বছরে ছাব মুক্তি পেয়েছে 
সাতাশখালা ৷ বলা বাহ্‌লা “অন্তর্জলী 
যাত্রা” ছাড়া কোন ছাঁব মনোযোগের 
দাবা রাখে না। বাবসার দিক দিয়ে 
বিচার করলেও গত বছরের ছাবির 
ৰাজার খুব ভাল নর । ছাব তোরর 
শ্বরচ প্রায় আকাশছোঁয়া, অনেক 
সময়েই ব্যয়ের পাঁরমাণ হান্তর সামা 
ছাড়িয়ে গেছে । আর যেহেত; বাংলা 
ছাঁবর বাজার ছোট, তাই আর-বারের 
সমতা রক্ষা না করার দরুন অনেক 
প্রযোজকের কপালেই আগুন । ছবির 
ধরণ সবসমরেই ফরমূলানির্তর । হয় 
অঙ্গন চৌধুরীর ঘরোয়া নাটকের 
ফরমূলা, নয় বোচ্বাই মার্কা মারদাঙ্গার 
ছক। শিঃসসমদ্ধির ভাড়ারে তাই 
শন্য। 

নতুন বছরের একটা উল্লেখযোগ্য 
আকর্ষণ হল কলকাতার আন্তজাতিক 
চলাঁ্চত উৎসব । উনিশশো 'বিরাঁশি 
সালের পর এবারের চলচ্চিত্র উত্সব 
যথারীতি কলকাতার সিনেমা পাগল 
দর্শকদের কাছে এক উদ্দীপনার 
জ্োরার নিয়ে এসেছে । এ লেখা যখন 
প্রকাশিত হবে তখন উৎসব প্রায় শেষের 
মূখে । রাজা সরকার, কেন্ত্রীয় উৎসব 
মন্তক ও চলচ্চিতশিঞ্পের যৌথ উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত এই উৎসবের বিভন্ন বিভাগে 
দশোরও বেশি ছাঁব দেখানো হয়েছে। 


| পৃথিবীর বিভন্ন দেশের ছবি ছাড়াও 


আধূনিক জিরতীয় ছবি. এদেশের 
বার্ণাজাক ছবি এবং পুরনো ছবির 
মধো অশোককুমার অভিনীত কয়েকাঁটি 
ছবির প্রদর্শনীর বাবস্থা হয়োছিল। 
কলকাতার গর্ব নঙ্দন প্রেক্ষাগৃহে 


এছাড়া এই উৎসব উপলক্ষেই রাজা 
সরকারের আর দটি প্রেক্ষাগহ' রবাচদু 
সরোবরেরর নৃভ্তন্। (যেখানে উৎসবের 
উদ্বোধন অনষ্ঠান হয়োছল। ও চ্যাপ- 
{লন হল-এর (প্বর্তন িনার্ভা 
সিনেমা) উদ্বোধন হয়। এছাড়া রাজা- 
সরকারের তরফ থেকে বাংলা চলাচ্চতের 
সাত দশক সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর 
আয়োজন হয়। এই প্রন:পা একাঁট 
পর্মজ্তকা প্রকাশিত হয়। বাংলা চন- 
চিনের বািভন্ন দিক নিরে সংকাঁলত 
এই পর্বীষ্তকার লেখকসূচপীতে আছেন 
মৃণাল সেন, চিদানন্দ দাশগ:”ত, সাঁলল 
চৌধুরী, নির্মালা আচার্য, করণময় 
রাহা, বৃদ্ধদের দাশগন্ত, স্বপন গাঁল্লক 
প্রবোধ মৈত্র ও বর্তমান প্রাতবেদক । 
এছাড়া মুস্তঘণ্জে পরোনো ও নতুন 
বাংলা ছবি দেখানোর বাবস্থা হয়ে- 
ছিল। 
চলাঁচ্চ] উৎসব শুধনাত হাঁবর 
যেলাই নয়। সিনেমা সামন্ত আলো- 
চনা এবং ভাবধারার বানময়ও এই 
ধরনের উৎসবের একটা অগা । এবারের 
চলাচ্চি উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল 
দুটি আলোচনা । একটি আলোচনায় 
দৃরদর্শনের জনয ছবি তৈরা করার 
সমস্যা নিয়ে গাঁরণ কার্নাড, কেতন 
মেহেতা, গৌতম ঘোষ) ব.দ্ধদের দাশ- 
গতি প্রমুখ চলীচত্রকারেরা তাদের 
মতামত ব্যস্ত করেন। আর একটি 
আলোচনায় [বিশিষ্ট ঢ্যাপালিন বিশেষজ্ঞ 
ডেভিড রাবিনসন চ্যাপালিন-এর রাজ- 
নপীতবোধ সম্পর্কে কিছ দংগিন্তত 
মতামত ব্যন্ত করেন । উৎসবের প্রত 
দিনই ফেডারেশন অব ফিচ্ম সোনাই 
টিজ অফ ইশ্ডিপনার উদ্যোগে অন্ত 
“ওপন ফোরা্-'-এ বিভিন্ন চলচ্চিএকার 
ও সমালোচক বিতকম্‌লক আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন। 
উৎসবের দশাদন ছিল জনজমাট । 
তারকা দর্শন-আঁভ নাষা জব ভিড় 
হন । সৎ চলচ্চিতরাসকরাই জাড়া হয়ে- 
ছিলেন উৎসব প্রাঙ্গণে । কলকাতার 
আর সব সাংস্কতক অনুষ্ঠানের মত 
চলান্চিত উংসবে ছিল ঘরোয়া মেজাজ । 
তবে উৎসবশেষে প্রাশ্তির হিসেবটা কি? 
সেটা পরবতাঁ আলোচ-ার বিষয় । 
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গণশক্র ছবির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চাল্লানে। হচ্ছে 


বিশেষ প্রাতিনাধ ₹ সত্যজিৎ রায় 
পরিচালিত গণশত ছাঁব রিলিজ করছে 
৯৯ আরিখে। ইবসেনের নাটক 
1 অ্বলদ্বলে? নির্মিত গণশত 
' কলকাতায় মর প্রারণ্ডেই থে্ট 
হইচই ফেলে দিয়েছে। ছবিটি আস্ত- 
জ্ণতেক চলাছির উৎসবে প্রথম দিন 
নন্দনে দেখানোর কথা ছিল। কিন্ত 
কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ তা পিছিয়ে 
| দেন। সম্প্রাত একটা অভিযোগ 
| পাঞ্চা গিয়েছে আমোরকান ব্লকের 
এক শিশু; সাহিতিক হুইসপাঁরং 
ক্যাম্পেন শুর্‌ করেছেন গণশন্দর 
[বিরুদ্ধে ৷ উদ্দেশ্য ব্যান্তগত 
আক্রোশ যতটা সম্ভব মিটিয়ে নেওয়া। 
প্রসপাত উল্লেখযোগ্য গণশহ্‌ ছবিটি 
ইতিমধ্যে ইউ এস আই 'স-তে ( ইউ- 
নাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সেন্টার ) 
দেখানো হয়েছে। দেখেছেন, কলকাতার 
বেশ কিন্ত; বাঁশঘ্ট বাদ্ধজীবী। 













গেভবন্থা) 


** বুষ্টার মাত্রা } 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা ২৯৪/৮৯-৯০ মাস মিডিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাছ দপ্তর, পঃ বঃ সরকার । 


গ্রণশতু সম্বন্ধে রটনা হচ্ছে. 
সতাজিংবাব্‌ বর্তমান ছবির গল্প ইব- 
সেনের! নামে চলানোর চেণ্টা করেও, 
কার্যত ছাবির মধো ইবসেনের ভৃতকেই 
খুজে পাওয়া গিয়েছে । এবং 1ম্বিতীয়, 
ছাঁবর টেকানক্যাল গৃণগত মানও 
আশানুরূপ নয়। গণশত্‌ সম্বন্ধে 
এই অপপ্রচারের নেপথ্য গায়ক হিসেবে 
এক শিশ; সাহাতিকের নামে অভি- 
যোগ পাওয়া গিয়েছে। ভদ্রলোক 
থাকেন দাঁক্ষণ কলকাতার বিবেকানন্দ 
পার্কের সামনে । কর্ম'সৃতে ইনি আমে- 
{রকান বকের অন্ভূর্ত দায়ত্বপ'র্ণ' পদে 
বহাল আছেন। ক্ষমতা দোঁখয়ে 
এবং বেশ ছু ক্ষেত্রে অর্থনোতিক 
সুযোগ-স্যাবধা পাইয়ে দিয়ে ভদ্রলোক 
বাংলা সাঁহত্য এবং সাংবাদিক জগতের 
অনেকের সঙ্গেই' ঘানচ্ঠ । আমোরকান 
ধৰৱজা ধরেই ভদ্রলোক রাতারাতি 
নিজেকে শিশদ সাহিত্যিক [হিসেবে 


৮ 


* যারা হাসপাতাল বা দ্বাস্থকেন্স্রে জন্মালে তাদের ভগ্মের সময়ই বি সি জি টিকা দেওয়া উচিত। 


£ আগে থেকে টিকা না দেওয়! থাকলে ২ মাত্রা । 


বি: দঃ ছুটি মাত্রা (ডোজ) প্রয়োগের মধ্যে কমপক্ষে একমাস সময়ের ব্যবধান রাখতেই হবে। অল্প 
কাশি, ঠাণ্ডা লাগ! বা দামাঞ অরে টিকা দিতে কোন বাধ! নেই। 


প্রজেক্ট করতে চলেছেন । 
সতাজিত্বাবুর নিজস্ব মাঁসক 
পরিকা “স্দেশ ছোটদের জগতে 
খুব জনাপ্রয় পতকা । বেরোয় দাঁক্ষণ 
কলকাতার কোণ পার্কের 
পা্ববর্তাী নাল) দাশের বাঁড় 
থেকে। নানী দেবীও অনাতম 
সম্পাদকা। আরও একজন আছেন 
সম্পাদকের দায়িত্বে । [তান হচ্ছেন 
বিশিংট জেখিকা লীজা মজুমদার ৷ 
পরিকা সম্পাদনার ক্ষেতে সত্যাজিত্বাব্‌ 
নামত প্রতিটি বিষয় থংটিয়ে দেখেন। 
বারবার লেখা ভ্রমা দিয়েও ‘সঙ্দেশের' 
পাতার 'নজের লেখা ছাপাতে পারেন 
নি। এতে ক্ষুত্থ হয়ে শিশু সাঁহাঁত্যক 
(1) মহাশয় বর্তমানে প্রায় মরীয়া হয়ে 
উঠেছেন । পাঁরাঁচত পেটোয়া সাংবাদিক- 
দের 'তাঁন প্রভাবিতও করছেন গণ- 
শত;র বিরুদ্ধে সরাসাঁর কুৎসা প্রচারের 


সংক্রামক Pas প্রতিষেধক 


টিকা কাদের জন্য বধম সেবা মাত্রা টিক! কিভাবে 
(ভোজ) প্রয়োগ করতে হবে 
নবজাত ও সপ্তাহীথেকে ভিপিটি ৩ ইঞ্জেকশন 
৯ মাস' 
৬ সপ্তাহ থেকে পোলিও ৩ খাওয়াতে হবে 
৯ সাদ 
৬ সপ্তাহ থেকে বিসিজি ১% ইঞ্জেকশন 
৯ মাস | 
_৯ মাস থেকে হাম ১ ইজেকশন 
১২ মাস ৮ 
শিশু ৯৬ থেকে ২৪ মাদ ডিপিটি ৩০ ইঞ্জেকশন 
| ১৬ থেকে ২৪ মাস পোলিও ১৯ খাওয়াতে হবে 
৫ থেকে ৬ বছর ছ্িটি ১৪ ইঞ্জেকশন 
১০ বছর টিটি 35 ইজেকশন 
১৬ বছর টিটি ১5 ইঞ্জেকশন 
গতনতী মহিলা ১৬ থেকে ৩৬ সপ্তাহ টিটি ১৪ ইজেকশন 





জনা । ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে প্রতোকেই” 
আঞোরকান শশশু সাহাত্যককে 
এড়িয়ে যাগুরার চে'টা করছেন । সর্ব- 
শেষ খবর, প্রসঙ্গাট স্বয়ং 
সত)াজংবাবূর কানেওাগিয়ে দেশীচেছে। 
আঁভযোগকারণ জনৈক বিশিণ্ট এক 
সাংবাদিকের মতে, “মজার ব্যাপারটা 
কি জানেন ? শিশু সাঁহাঁতাক মহাশয় 
গণ্শতুর {বিরুদ্ধে ক]াম্পেল করার ভা 
যাদের কাছে অনুরোধ করেছেন, 
প্রভোকেই আড়ালে গিয়ে হাসাহাসি 
করছেন। আসলে এইভাবে যে 
সাহিত্যিক হওয়া যায় না ভদ্রলোককে 
এই চরম সত্যটাও বোঝানোর মত কেউ 
নেই? 


প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি 
সংঘাত 


লোকসভা নির্বাচনের কিছু আগে 
নিষ্ত্ত দুই নির্বাচন কাঁমশনার এস এস 
ধাঁনোয়া এবং ডি এস সৌঁগলের 
হঠাৎ পদচ্যাত নিয়ে রাষ্ট্রপাত আর- 
বেহ্কটরমণ ও প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ" 
প্রতাপ সিংএর মধ্যে সংঘাত দেখা 
দিয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা লাভের প্রথম 
সপ্তাহেই এ'দের সারিয়ে দিতে চেয়ে- 
ছিলেন কোন কারণে কয়েক সপ্তাহ 
দোঁর হয়েছে। কিন্ত বেক্কটরমণ 
ফাইল ফেরত পাঠিয়ে বিস্তৃত ' বিবরণ 
চেয়ে পাঠিয়েছেন । তীন জানান যে, 
সর্ধাবধানের ৩২৪ ধারা মতে এই নিয়োগ 
হয়েছে এবং নিশ্চিত হতে চান সর- 
কারের এই কাজ সাঠক কিনা । 

প্রধানমন্ত্রী এতে আশ্চর্য হলেও 
রাষ্ীপাঁতকে জানানো হয় যে, নির্বা- 
চনের পর কাঁমশনের কাজ কমে গেছে 
ও নির্বাচন হবে মাত্র কযেকাঁট রাজ্যে । 
পঞ্চায়েত রাজ বা নগরপািকা নির্বা- 
চন হচ্ছে না এবং আসামের ভোটার 
তালিকা সম্পূর্ণ ॥ 
এবং সোঁগলকে. নিয়োগ করেন 
তাতে রাষ্ট্রপতি খুশি হননি । নির্বা- 
চন কাঁমশনার আর ডি এস পোঁর শাচ্্ী 
পদত্যাগের হুমাঁক দেন এবং রাণ্ট্রপাত 
তাঁকে নিরস্ত করেন । 

রাজনৈতিক চাপ সম্পর্কে পোঁর 
শাস্যাঁর আঁভিমত, সংখ্যার ওপর এটা 
নির্ভর করে না। কিন্তু তান বলেন 


যোগ্য লোক দরকার ৷ 
ধানেরা তাঁদের পদছাতিকে 
বেআইনি ও প্রাতাশোধমূলক বলেছেন । 


তাদের বিকল্প চাকার দেবার কথা 
বলা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যা- 
খান করেন । 


Price Rupee One 


বিশ্ব ব্যান্কের 


৯ পাতার পর 

ইতিমধ্যে প্রচার খাচে ১ কোটি 
টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে । বাঁকুড়া থেকে 
বিল পাঠানো হয়েছে থানার ॥ সাড়ে 
তিনজ্ক্ষ টাকার বিল গাশও হয়ে 
গিয়েছে ।  আভধোগকারণ বিশি'্ট 
এক সরকারণ আঁফলার বদলেছে. হাতার 
বিল সাড়ে তিন জক্ষ টাকা ? কোনো- 
দিনও শুনেছেন ? প্রসঙ্গত উল্লখযোগ্য 
প্রচারের জন্য বশ্ববাক্কের টাকা 
বিভিন্ন খাতে ভাগ করা আছে। উদা- 
হরণ ম্বরপ, অগ্চল ভভীন্তিক আবাত্তি 
প্রতিযোগতা, বসে আঁকো প্রাতি 
যোগিতা, যাৰা, ‘থিয়েটার ইত্যাদ । 
নিদেশিক্লমে অত্যন্ত কড়া ভাষায়'বলা - 
আছে. প্রচার বিষয়ক প্রি বিনো- 
দনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে 
তা যেন স্বাস্থ্য বিষয়ক হয়। এবং 
যাত্রার ক্ষেতে সূস্প'ট ভাবে বলা আছে 
এক হাজার টাকার বোঁশ কোনো দল- 
কেই পাঁরশ্রামক দেওয়া চলবেনা । সে- 
ক্ষেতে হাতার বিল বাবদ বাঁকুড়া জেলার 
ক্ষেতে সাড়ে তিনলক্ষ দেওজা নিয়ে 
প্রকৃতপক্ষে বিস্ফোরক পাঁরদ্থাতর 
সা হয়েছে । 





বোবয়ম,সরকার টাকার অপবাবহার 
এবংআন,যাঙ্গিক ' বিভিন্ন ধরনের আঁভ- 
যোগ পাওয়া গিরেছে সম্প্রাত আই, পি 
পি, ফোরের বিরুদ্ধে। ডেপুটি 
জেনারেটর । রাজ্য সরকারী আঁফস 
হিসেবে যা দুল'ভ ঘটনা ৬ সরকার! 
গাড়ির যথেচ্ছ অপব্যবহারের অভিযোগণ্ড “ 
পাওয়া গিয়েছে । বিভাগীয় করণক- 
দের মধো চিহিত কিছ কর্মচার 
নিয়মিত সরকারণ গাড়ি করে যাতায়াত 
করেন। ইয়েসম্যান কয়েকজন কর্ম- 
হার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। 


টাকা অনেকেই ঠিক মত হিসেব পাঠাতে 
পারেন নি। পাঠানো হিসেবের মধ্যে 
অভিযোগ উঠেছে তমল্‌ক আঁফসের 
বিরুদ্ধে । বিশ্বব্যাত্কের টাকায় নিযৃক্ত 
অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়ম বাহভ্ত 
ভাবে নিয়োগ করে দিয়েছেন বাঁর- 
ভমের এ, ডি, এম। বরা পড়ে যায় 
অডিট রিপোর্টে। ডেকে পাঠানো হল 
এ, ডি, এম বাঁরভ্‌মকে | আ্যাডজাস্ট 
করে নেওয়া হল ক্লোজডোর মিটংয়ের ২ 
মাধ্যয়ে । 


বিভাগীয় মল্তী প্রশান্ত শ্‌রের ধারা- 

বাঁহক নীরবতা আর্ঘক প্রসঙ্গ 
সম্পর্কে আরো বোঁশ করে জিন্তরাস্ 
করে তুলেছে। 
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